ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহিক 


খেলার আসর 


৩১ আগস্ট ৯৯৭৯ 


পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য 
সুজিত কু 
অভিজিৎ ব্যানার্জি 
তকে হনয় বিশ্বাস 


একটি আবেদন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনা পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 


9-411811: 01001009100106)017811.001) 


কু বিশ্ব হােটিক্সে এক্মান্র বাঙালী অত্যান্ত 
_. রীতা সেন পাহাড়ী রায়চোধুরী 


ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত ক্রীড়া-সাপ্তাহক 


খেলার আসর 


বর্ষ ৩॥। সংখ্যা ১৭ ॥ ৩১ আগস্ট ১৯৭৯ 


ইডেন উদ্যানে গত কয়েক বছরের মধ্যে 
ভারতে একটি প্রথম শ্রেণীর স্পোর্টস কম- 
প্লেকসের রূপ নিয়েছে_এ বিষয়টি হয়ত সাধারণ 
বলীড়ামোদাীর দৃষ্টি এঁড়য়ে গিয়েছে। রঞ্জি 
স্টোডয়ামের আকার বৃদ্ধ হওয়ার ফলে 
ক্রিকেট মাঠে আধক সংখায় দর্শক আসন 
হয়েছে। বিশ্ব টেবল টোনস প্রাতযোগিতার 
সুবাদে শীততাপ ীনয়ান্তত একটি শুনুপম 
ইনডোর স্টোডিয়ামকে নিয়ে ভারত ও পাশ্চম 
বাংলা গর্ব করতে পারে । নতুন বামফ্রণ্ট 
সরকার বিশ্ব টেবল টেনিস প্রাতযোগতার 
সময় সামায়ুক্রভাবে নিমিত ক্ষাদরাম হলকে 
কিছুদন আগে আমূল সংগ্কার করে একটি 
আধুনিক রীড়াকেন্দ্রে রূপায়ত করেন। 
বৈদ্যাতক আলোয় আলোকিত ক্ষুদিরাম 
স্টোডয়ামে সারাবছর টেবল টোনস, বাঞ্ধেট- 
বল, ভাঁলবল, ব্যাডামণ্টন ও জিমন্যাস্টকস 
অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে । 


কে বলেছে কলকাতার ফুটবল মান নেমে যাচ্ছে/প্রদীপ ঝানার্জি/২ 
মোহনবাগানের আঁধনায়ক দিলীপ পালিত 

ক অসুস্থ ছিল, _না অসুদ্থ বানান হয়োছল/ ৪ 

মানস ভট্রাচাষ কিভাবে এগিয়ে চলেছে।হরিগ্রসাদ চট্োপাধ্যায়/।৪১ 
ফুটবল মানেই কি গণ্ডগোল-_ঢাকা মাঠে মনে হয় তাই/আব্দ,ল 
তৌহদ/১৮ 

ফুটবল-_ওলাপ্পিকে/তাতীন সরকার/১৪ 

আমোরিকায় কুয়ফ কেমন আছেন/৩৩ 

ওরাও মানেন/িনু চাটাজ/১১ 

কি করে ফুটবলার হওয়া যায়/দ্বরাজ্র ঘোষ/১০ 

রাজহরাতে জুনিয়র ফুটবল/৪৩ 

হোয়াইট বর্ডার তৃতীয় ডাভসনে উঠল/৩৯ 

কৃষনগরে রেফ।রিদের নিয়ে সমস]/৩৯ 

বিশেষ রচনা £ 

এজবাস্টনের সেই টেস্ট £ পিটার মে বনাম সোনি রামাধীন/ 
বিশেষ প্রাতানধি/৩৬ 

আলি অবসর 'নলেন/ািপ্লব রায়/২০ 
ছোটদের পাতা £ উঠছে যারা/5৬ 
অন্যান্য £ 


বর্ধমানে জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবল £ গ্র্তাত পর্ব শেব ধাপে/৩৬- 
চীন, জাপান, কোরিয়া কলকাতায় বাস্কেটবল খেলতে আসছে/৩৫ 
কর্ণটক মোটর র্যাল আফ্রিকান সাফারির মত বিপদসঞ্কল/ 


পাশ্চমবঙ্গের বামফণ্ট সরকার _ নির্মিত 
রাঞ্জ স্টোডয়ামের পাশ্চম দিকে আাচ্ছাদত 
ক্রিকেট অনুশীলনের কেন্দ্রটি ইডেন উদানের 
স্পোর্টস কমপ্লেক্সের নবতম সংযোজন । 
রকেট আযাসোিয়েশন ভাব বেঙ্গলের ব্যবস্থা- 
পনায় কধীক্রটের পিচের ওপর আ্যাসট্রোটাকণ 
পেতে সারাবছর অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন । 
অদূর ভবিষাতে কেন্দ্রটিতে ফাস্ট বোলিং করার 
জন্য মোশন বসানো হবে এবং হলটিও 
শীততাপ নিয়ান্ত্রত হবে । 

ভাল খেলতে হলে সারাবছর আনুশীলনের 
বাবস্থার যে অভাব ছিল_-তা এবার দূর হল। 
নিয়ামত অনুশীলন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ওপর 
নির্ভর করবে কেন্দ্রটি নির্মাণের সার্থকতা । 

একই সঙ্গে আগামী কয়েকবছরের মধ্যে 
্রমাণ হয়ে যাবে, ক্রিকেট খেলার সাফলোর 
পথে অন্তরায় কি।_খেলোয়'ডুদের মানাঁসকতা, 
কর্তৃপক্ষের অবহেলা, সংকীর্ণ দলাদাল ইত্যাদি। 
বাংলার 'ক্রকেট কর্তৃপক্ষের কাছে একটা বিষয় 


িনীতভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যখন । 


এসব কিছুই ছিল না, ছিল না লিগও 
নক আউট ক্রিকেটের ব্যবস্থা ক্রিকেট খেলার 
ক্লাবের সংখ্যা হাতে গোনা যেত__সেই 
১৯৫২ সালে ইংলাও সফরকারাঁ ভারতীয় 
দলে ছিলেন পঙ্কজ রায়, দ্র্গত পি সেন 
(খোকন) এবং এন চৌধুরী পটু) 


আর আরন্দম/১৩ রর 

ঘড় ওড়ান আজ জাতীয় স্তরের খেল।/সমীর ঘোষ/২২ 
গঙ্গাই চাতর৷ সুইমিং ক্লাবের একমাত্র ভরসা/১৭ 
মালদহে খেলাধুলায় কাঁ হচ্ছে/২৬ 
[কান্তমাত/হমানীশ গোগ্বামী/৩৪ 

ডাকটিকিটে খেলাধূল।/৩০, বলে দোখ/৩০ 
শব্দ-জন্দ।৩১, অন্যচোখে/১২ 


প্রচ্ছদের ছবি একেছেন £ নিতাই ঘোষ 


কাটুন ঃ রাজ, আলি 
ছাব তুলেছেন £ পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জি, তগিয় 
তরফদ!র, সমর তরফদার, শুকর নাগ দাস 


সম্পাদক 2 অতুল মুখাজি 
শিল্প নির্দেশক $ নিতাই ঘোষ 
প্রতি সংখ্যা $ ১৫০ 

বিমান মাশুল $ 


পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যান্য 
স্থানে ২০ পয়সা 


প্রদীপ ব্যানার্জি 


একটা কথা প্রায়শই লোকমুখে শুনি যে 
'কলকাতা। ফুটবলের স্টাপ্র্ড শীচে নামছে” 
মন্তবাটা ডাহা ভুল ত৷ আম হরদম বলে 
থাঁক। তক্াতারও হয়ে যায় মাঝে মধো। 
আমার বিরুদ্ধবাদীরা৷ যুন্ত দেখান যে 
কলকাতার লগে খেলা নামী ফুটবলাররা 
দেশের গ্রাতিযোগতায় ভারতের হয়ে যাচ্ছে- 
তাই ফল করে। এবং তাতেই প্রমাণ হয় 
--আমাদের ফুটবল মান নীচে নামছে । এসব 
যুস্তি যার৷ মেনে নেন, তারা বরাবরই ভাল 
ফলের উপর চোখ রেখেই মন্তব্য ্োড়েন। 
বাইরের প্রাতযোগতায় আগাদের ছেলেরা কেন 
ভাল ফল করতে পারে না, সেই সম্পাকত 
কারণগুলো সম্পূর্ণ আলাদা । কলকাতা 


ফুটবলের মান নীচে নামার সঙ্গে ওই কারপ্র- 
গুলোর সঙ্গতি খু'জে বের করা আদৌ সহজ 
ব্যাপার নয়। 
আসলে এই কলকাতায় আমাদের ফুটবল 
স্ট্াার্ড উচুর দিকে ধাবিত: হচ্ছে কিনা তার 


গিবচার করা কষ্টকর ব্যাপার । কারণ যেকোন 
জায়গার ফুটবল খেলার প্মাগত উন্নীত হচ্ছে 
কনা তার আচ পাওয়া সঠিকভাবে সম্ভব লিগ 
প্রাতযোগিতা থেকেই। 

আমরা যেভাবে লিগ খোল তাতে শুধু 
লক্ষ্য থাকে চ্যাম্পিয়নীশপ দখলের বিষয়টা । 
আর এই চ্যাম্পয়নশপের লড়াই-এ আমরা 
মেতে থাকি শুধু মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর 
মহ?মডান স্পোর্টিংকে ঘিরে । হৈ চৈ, গুজব 
গুঞ্জন এবং উল্লাসে-বিষাদে ১০২ দিনে এই 
যে এবারে ৪৬৩টি মাচ খেলা হল লিগে, 
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তাতে ফুটবল মানের সৃষ্ছম বিচারের মানসিকত। 
কার থাকে! গত এক বছরে আমাদের 
ছেলেরা কতটা এগোলো তার বিচার কে বা 
কার করবে! কে চ্যাম্পয়ন হল, আর 
কারা কারা অবনমনের খুঁচায় পড়ল তাই 
নিয়েই তো এক বছরের ফুটবল লগ শেষ 
হয়। 


কলকাতার ফুটবল লিগের পদ্ধাতর নড়চড় 
না হলে কখনোই সম্ভব হবে না৷ খেলার মান 
বিচারের । হবে না তীব্র প্রাতিযোগতাও 
প্রীতযোগিতা৷ যত তীব্র হবে ততই বোঝা যাবে 
আমরা ফুটবলে কতট। এগোচ্ছি বা নামাছ 


গত কয়েক বছয়ের মধ্যে এবারেই লিগে 
লড়াইগুলো হয়েছে খুব ভাল । 1তনটে বড় 
দল ছাড়াও এবারে ছোটরা তোর ছিল। 


তাছাড়। ওরা এবারে গ্রা্যাকাটসের সময়ও 
পেয়েছে বেশি । এবছর ভাল থেলোয়াড়দের 
ডাভসন হওয়ায় লড়াইগুলোতে তীব্রতা বৃদ্ধ 

» পেতে সাহায্য করেছে। গতবছর নামী 
খেলোয়াড়দের বোঁশর ভাগ জড়ে। হয়েছিল 
মোহনবাগানে । কিন্তু এবছরে ইস্টবেঙ্গল, 
মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়াও বেশ কয়েকটি ছোট 
দলে নামীরা ছড়িয়ে ষায়। যেমন সালাকয়া, 
টালিগঞ্জ অগ্রগামী প্রভীত দলে । 

এ বছরের গোড়া থেকেই শুধুমাত্র ইস্ট- 
বেঙ্গল বা মোহনবাগানের সমর্থকরাই নয়__ 
স্যধারণেরও চোখ ছিল ইস্টবেঙ্গল, দলটির 
দিকে । কাগজে কলমে ওই দর্লই ছিল [লিগ 
পাবার প্রথম দাবদার । কিন্তু তারা আশানু- 

* রূপ ফল করতে পারোনি। 
১৯৭১৯-র লিগ টেবলের দিকে তাকালে 
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দেখা যায় গত এক দশকে এবারের লিগই 
খাঁনকট। অন্যরকম হয়েছে । এবারে পনের! 
যোল পয়েন্টেই অবনমন ঘটেছে । গড়াপেটার 
জন্য অনেককে অনেক পয়েণ্ট ছাড়তে হয়েছে । 
আবার আরও লক্ষ্য করার বিষয়, চ্যাম্পিয়ন 
মোহনবাগান পেয়েছে ৪৩ পয়েন্ট ॥ . রানার্স 
ইস্টবেঙ্গল তিন পয়েন্ট কম এবং তৃতীয় 
স্থানের দখলদার গহমেডান স্পোর্টিং পা? 
পয়ে্ট কম পেয়েছে । কিন্তু চতুর্থ স্থান পেয়ে 
এরয়ান দখল করেছে মাতু ২৮ পয়েন্ট । 

লগ মরশুম শুরুর আগেই এক দৌনকে 
খেলাম যে, চুক্লীট করে দলের ওঠানামায় 
কোন ভাল কাজ হবে না। লিগ শেষে$ 
তাই বুঝাঁছ। যার নামল বা উঠল, তাদের 
মধো ভারসামোর তফাত বড় বোশ। 

সাতকারের প্রথম ভিসন ঝ$দ রাখত 
হয়, তবে দল কমানোই তাত্যন্ত জরুরী কাজ। 
এছাড়। ছোট দলগুলোর অনেক্রেই প্রচণ্ড অসহায় 
অবস্থায় পড়ে। এদের মধ্যে অর্থের সমবণ্টন 
দরকার । 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথবীর কোনো শহরে 
এত প্রাাতভাবান ফুটবলার থাকতে গারে ন। 
যাতে ২৩ট। দল প্রথম ডাভসনে খেলাতে 
পারে। 

এবছরে অবনমানের, খাড়া পড়েছে মূলত 
আঁফস দলগুলার উপরই । বাতিরুম শুধু 
ভ্রাত সংঘ । পারফ্কার হয়েছে _আঁফস দল- 
গুলোর বিরুদ্ধে আন/দের জেহাদ ঘোষণ। হয়ে- 
ছিল লিগের মাঝাগাঁঝ সময় থেকেই । 

আমার বন্তব। ৪ চারটে দল নামা এবং 
চারটের বদলে দুটো দলকে তোলার নিয়ম চালু 
কর। দরকার । এবং এই নিয়মের পরেও ওই 
ছ'ট। দলকে নিয়ে আবার িগ খেলানো যেতে 


পারে। তবেই যোগ্য কারা তার, বিচার সঠিক 
হবে। এই বাবদ্থায় শেষের আসনাঁটি পেলেও 
বোঝা যাবে যে, দলটি সঠিক যোগাত। 
অনুসারেই নেমেছে । 

এই বাবস্থা ইউরোপের বেশ কয়েকট৷ 
জায়গায় আছে। 

প্রথম ডিভিসনে দলের সংখা আট থেকে 
১২ হলে ফুটবলের মান বোঝা সহজ হয়। 
তবে ডাবল লিগে খেলে (দল যাঁদ ১২ হয়) 
একটা দলের ২২টা ম্যাচে দলগত এবং 
বান্তগত পারফরমেন্স বোঝ৷ সহজ । তবে 
মনে রা দরকার প্রথম ভিভিসনে দলের 
সংখ্যা চৌদ্দর বোঁশ যাতে কিছুতেই না হয়। 

আর প্রথম ডিভিসনে কলকাতা ছাড়া 
জেলার দলগুলিরও অন্তভূীন্ত দরকার-_ 


একথাট। অত্রন্ত প্রাথীমক পর্ীয়ের । জেলা- 
গুলতে যেসব ফুটবল প্রতিভা থাকে তাদের 
পূর্ণ বিকাশের পথ আজও পাওয়া যাচ্ছে না। 
প্রথম ডিভিসন লিগে এই কলকাতায় ইস্ট- 
বেঙ্গল বা মোহনবাগান খেলে নিজেদের 
জনতার সাবাস-ধবানর পাঁরবেশে । কিন্তু 
জেলাগুলতে তাদের ঘু'রয়ে ফিরিয়ে খেলতে 
দিলে নানারকম সারফেস, ভিন্ন এরেন। বা 
সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দর্শকদের মাঝে পড়বে । 
এতে বোঝা যাবে কলকাতার ঘেরা মাঠ ছাড়াও 
জেলার মাঠে খেলে জয় পাওয়াটা সম্পূর্ণ 
অন্য রকমের । আমার মনে হয় যখন তখন 
যেকোন ছোট দল বড় দলগুলোকে আঘ।ত 
হানতে পারবে বোশ। 

যেমন প্রথম মাচেই জিমখানা পয়ে্ট 
ছিনিয়ে নেওয়ায় এবছরে বহু তারকা নিয়েও 
মহমেডান পচ পয়েন্ট কম নিয়ে লিগ শেষ 
করতে বাধা হয়েছিল। ওই কাওট। না হলে 
মহমেডান স্পোর্টিং হয়ত সার। লিগে অন/রকম 
ফল করত। 

কলকাতার দলগুলোকে জেলায় জেলায় 
লিগ ম্যাচ খেলাবার বন্দোবস্ত করলে অনেক 
স্টেডিয়াম গড়ার দাবি প্রয়োজন হয়ে পড়বে 
এবং প্রহর সংখাার মানুষজনযু্ত হয়ে পড়ায় 
জেলাগু!লতেও ফুটবলের জন। জাগরণ হবে। 
শুধু কেবল কলকাত। শয়_গ্রাম এবং জেলা 
শহরগুলর ফুটবল প্রাতিভ। সুযোগ পাবে 
উপরে ওঠার । 

এখন কলকাতার লিগ যেভাবে চলছে 
তাতে ফুটবলের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টাট। কেমন 
তা বোঝাতে আচার প্রফু্পচন্দ্ের কথা স্মরণ 
করতে হয় যে, 'সমন্ত শরীরকে বণ্ন। কারয়া 
শুধু যাঁদ মন্তকে রন্ত সপ্টার করা হয়, তবে 
তাহার নাম প্রকৃত স্বাস্থ্য নহে।? 

উনআশর লিগে জর্জ টোলগ্রাফের [নিচের 
দিকে নেমে যাওয়াট। উল্লেখযোগ) । গোড়ায় 
যেমনটা আশা কর গেছল, তেমন ফল করোনি 


এঁরয়ান এবং কাঁলঘাট। অবাক করেছে 
সালাঁকয়া, অন্যান্যবারের চেয়ে ভালো ফল 
করে। গত ময়শুমের নয়জন রেগুলার প্লেয়ার 
দল ছেড়ে গেলেও নতুনদের নিয়ে 'খাঁদিরপুরের 
ফল অত্যন্ত ভালো। ইস্টার্ন রেলওয়ে দল 
খেলেছে আস্থা সহকারে । তবে চন্দ্র 
মেমোরিয়ালের নতুন নাম রেলওয়ে ফুটবল 
ক্লাবের প্রাত প্রত্যাশ। আরে। বেশি ছিল। 
পোর্ট দ্রাস্ট এবং ভ্রাতৃ সংঘের নেমে 
যাওয়াটা বেদনাদায়ক । এই দু'টে৷ দলেরই 
সন্তরের দশকে গড়ের মাঠে ঝড় অবদান ছিল। 


গত কয়েকবছর ধরে দু'টে৷ দলই ভালো খেলে 
এবারে নেমে গেল দ্বিতীয় ভিভিসনে । 
ব্যান্তগতভাবে এই মরশুমে আরে। ভালে৷ 


“বড় দলের গোল পাওয়ায় অগানিত 
সমর্থকদের উল্লাস/পাহাডী 


খেল। উঠত ছল দিনকর, নাঁজব, হর ও 
বিদেশ । 

অন/ রাজ্য থেকে যারা এবারেই এসোছিল, 
তাদের মধ্যে দেবরাজ, ফালিপ, পায়াস এবং 
ডোভড আস্ছা জাগয়েছে। 

কলকাতার স্টারদের মধ্যে (যারা এখনও 
ইয়া খেলেনি) ভালো৷ খেলেছে নাসর 
আহমেদ, সুভাষ রায়, মঈদূল ইসলাম, গোরাঙ্গ 
ঝানার্জ, অশোক চক্রবর্তী, আঁমত গুহ, 
সত্যাজৎ, মনোরঞ্জন ভট্রুচাধ, প্রতাপ ঘোষ, 
তপন দ।স, সমর ভট্াচা্য এবং মানস ভ্াচাষ। 
মানসের এতো। উন্নীত অবাক করেছে। 
চ্যাস্পিয়ন মোহনবাগানের ৯০ ভাগ মাচের 
আক্ুমণের মূল দায়ন্ব কধে তুলে নিয়োছিল 
মানস। 


আরও বেশী প্রতাশা ছিল এরিয়ানের 


মোত 1সং, বিশ্বজিত ভ্টাচাধ এবং সমীর 
মুখার্জর কাছে। 


দেবাশিস রায় খুবই ভালে। 


খেলেছে। 

মনে রাখার মতে৷ খেলেছে শঙ্কর ব্যান 
ও অশোকলাল ব্যানার্জ। দু'জনেই বয়সের 
ভার নিয়ে গড়ের মাঠে [বিচরণ করছে । নান। 
রকম অসুবিধা সত্তেও দলকে নিষ্ঠার সঙ্গে 
চালনা করে এবং এই বয়সেও এতো ভাল 
খেলে 'সীনয়র প্রেয়ারদের মধ্যে দৃষ্টান্ত দাড় 
কারয়েছে। টালিগঞ্জ দলটাই এ মরশুমে 
খুব ভুলো৷ খেলেছে । এমনট। খুব একটা 
দেখা যায় না। 

বয়স হলেও বুদ্ধ ও পাঁজশনাল খেল৷ 
দিয়ে অশোকলাল প্রাতটি ম্যাচেই খািঁদরপুর 
ডিফেন্সকে আগলে রেখে অবাক করোছিল। 

খাদরপুরের অমিত বাগচীকে অদূর 
ভাবষ্তে জাতীয় দলে দেখলেও অবাক হবার 
কিছু নেই। একটু স্পিডের উন্নতি হলে ওর 
ভাবষাত উজ্জল। আমিত দুই প্রধানের 
বিরুদ্ধেও গোল করেছে? 

সালকিয়ার অনেক পুরানো খেলোয়াড় 
হাজির ছিল। খেলেছে ভালো । গোল- 


কিপার অতনু ভট্টাচার্যের ভাবষাৎ ভালে । 
এই দলটি গোড়। থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে 
তাদের ভাবনমনের কোন ভয় নেই 

ইস্টান্ন রেলের প্রবীর তে৷ ছিলই, সরল 
গাঙ্গ'লী, রণবীর দাস, অরবিন্দ মুখার্জও বেশ 
ভালো৷ খেলেছে । 

প্রথম বছরে বাইরের ছেলেরা এসে বি 
এন আরকে তেমন শান্ত দিতে পারেনি। 
স্থানীয়র। দল ছাড়ায় তাই দিব এন আর গিলগের 
মাঝপথে অনেক খেলায় মুগ্চিলে পড়োছল। 
শেষ দিকে চেল রেন্ডি দায়ত্ববঝান হওয়ায় 
তার। উরে যায়। 

স্বাস্থ, গতি এবং গোল করায় ইচ্ছা দেখে 
মনে হয়েছে মাথ। গরম করে না৷ খেললে 
রাজস্থানের কার্তিক শেঠ বড় খেলোয়াড় হতে 
পারবে । 

কুমারটুীলর তরুণ স্ট্ইকার শান্ত মিত্র 
নজর কেড়েছে। 


উনআ[শতে লিগ মরশুম ভালোয় ভালোয় 


শেষ হওয়াটাই ছিল মন্ত ব্যাপার। যে 
উন্মাদন। দেখ। গিয়োছিল শুরুতে এবং মাঝা- 
মাঝি সময়ে, তাতে শান্ত ভঙ্গের আশঙ্ক। নিয়ে 
দিন গুজরান করছিল কলকাতার সাধারণ 
নাগারকরা। এই ব্যপারে মুখামন্ত্রীকেও 
আবেদন জানাতে হয়োছিল । 

যাই হোক, ভালোয় ভালোয় লিগ শেষ 
হওয়াতে বোঝ। গেল শুভবুদ্ধির লোকজনের 
অভাব নেই। প্রয়োজনে তারা৷ সব এগিয়ে 
আসতে জানে । 

এবারে গড়ের মাঠে সরকারের আর্থক 
সাফল্যও কম নয়। চ্যাম্পয়নাশপের জন্য 
রূমাগত আনশ্চিত অবস্থার সৃষ্ট হওয়ায় 
তিন প্রধানের শেষ ম্যাচ পর্যন্তও দর্শক গ্যালারি 
ছিল ঠাসা । 

আই এফ এ এবং,পুলশ কর্তৃপক্ষ বুক 
ফুলিয়ে তাদের সাফল্য দাবি করতে 
পারে । 

(অন্ুলেখক £ দিলীপ সরকার ) 
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লার আসর ৪ 


মোহনবাগান-অধিনায়ক দিলীপ পালিত কি 
অসুস্থ ছিল,-না অসুস্থ বানানো হয়েছিল ?. 


স্টাফ রিপোর্টার 8 প্রশ্নটা নিয়ে 


কলকাতার ফুটবল মহল বেশ সোচ্চার-_কিন্ত - 


প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তার পায়ান। অথচ 
প্রশ্নটা যে খুব কঠিন তাও নয়; কলকাতার 
ফুটবল-পাগল দর্শকরা জানতে চায় এবারের 
িগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দলের 
অধিনায়ক দিলীপ পালিত কেন লিগের শেষ 
খেলায় ড্রেস করেও সারাক্ষণ সাইড লাইনে 
বসে রইল । কেন সে মাঠে ও তাবুতে শেষ 
পরন্ত উপা্থত থাকা সত্তেও ক্লাব পতাক৷ 
তুলল সহ-আধনায়ক কম্পটন দত্ত। এই 
্রশ্নগুলির সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক 
দিলীপ এ মরণুমে অধিনায়ক হয়েও কেন 
মাঠের বাইরে কাটাল বেশীর ভাগ ম্যাচে । 
দু-একুটি ম্যাচে সে আদৌ মাঠেই এলো ন। 
কেন? 

, এ প্রশ্নগুলর যথাযথ উত্তর পেতে হলে 
সবার আগে যার শরণাপন্ন হতে হবে ?তান 
মোহনবাগানের কোচ প্রদাঁপ ব্যানার্জ। কারণ 
দল গঠন, দল কিভাবে, কাকে নিয়ে খেলবে 
এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়ত্ব তার। এবং 
মোহনবাগানের কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করবার 
আগে পি কে'র অন্যতম শর্ত ছিল কেউ তার 
এই আঁধকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। 

আজ এই মুহূর্তে কেউ বলতে পারবেন 
না পিকের সেই অধিকারে কোন কর্মকর্তা, 
বা কোন খেলোয়াড় হস্তক্ষেপ করেছে বা করতে 
পেরেছে । এবং একথা পি কেও অবশাই 
অস্বীকার করবেন না। সব ক্লাবেই একটি টিম 
সিলেকশন কামটি/সাব-কমিটি থাকে । তাতে 
সাধারণত কোট, আধনায়ক, সহ-অধিনায়ক, 
দূ' একজন সানয়র খেলোয়াড় এবং ফুটবল 
সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক থাকেন। প্রাতিটি 
খেলার আগের দিন এরা সবাই মিলে বস্চে 
ঠিক করেন পরের দিন মাচে কে কে খেলবে? 
এমন একটা সুন্দর ব্যবস্থা মোহনবাগানেও 
আছে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আসে খুব 
ম্বাভাবকভাবে ; কোচ যাঁদ বলে থাকেন তার 
নির্বাচন ঝা গছন্দই শেষ কথা তবে এমন 
কমিটির মূল্য কোথায় ; এবং দ্বভাষ্তই এই 
কাঁমটির কোন গুরুত্ব ছিল না। যাঁদ থাকত 
তাহলে পি কে'র গুরুত্ব কমত যা সম্ভবত তায় 
কাছে কাম্য ছিল না। এবং যতদূর জান 
মরশুমের  মাঝামাঝ এই কমিটির কোন 
আন্তত্ই ছিল না। ?প কেই*সব করতেন । 


তি নি 
এবং তিন সফলও। মোহনবাগান ১৯৭৯ 
2 সাল লিগ মাপ 


অকেজো কেন বললাম । প্রথম দু' [তনটি 
খেলায় কমিটির সবাই এসেছেন, স্ৃপ্পক্ষণের 
গুরত্বহীন মিটিংকোচ তার লিস্ট অনুমোদন 
করতে বেগ পানান। কেউ ও নিয়ে কিছু 
বলেননি । কিন্তু ক্রমে কোচ ওই িটিং-এ 
আসতে দেরী করতে লাগলেন। তাকে ছাড়। 
মিটিং হয় না, অপেক্ষ। করে কেউ কেউ চলে 
যান। অবশেষে খেলার দিন কোচই দল ঠিক 
করে (এককভাবে ) মাঠে নামান। তারপর 


কিছুই বলব না ঃ পিকে 


স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিভিন্ন 
পন্র-পন্িকায় মোহনবাগান অধি- 
নায়ক দিলীপ পালিত যে সব 
অভিযোগ করেছেন, কোচ 


প্রদীপ ব্যানার্জি-র বক্তব্য কীসে 
সম্পর্কে £ প্রদীপবাবু কোন মন্তব্য 


করেননি, করতে চানওনি ৷ 
তাকে জিজ্তাসা কর। হলে 
জানান, আমি কিছুই বলব না। 


'কোচ কাজের চাপে মাঠে আসেন না, অন্যানারা 
অনেক অপেক্ষার পর একখানা কাগজ হাতে 
পান_কোচ ১৬ জনের নাম পাঠিয়েছেন । 
পরাঁদন তাদের মধ্য থেকেই দল গঠন করা 
হবে এবং করবেন অবশ/ই কোচ পিকে। 
দুই খেলোয়াড় প্রতানধি প্রথমে মিটিং-এ 
আসা বন্ধ করে দিল । এক কর্মকর্তা বললেন, 
“আসার কি দরকার»টিম আমরা ঠিক করে 
নেব__কোচ পি কে তো আছেই । অতএব 
এক্ষোন যা তবাব তাই হোল : 


দিলীপ সম্বন্ধে পিকে নানা সময় ষে 
মন্তব্য করেছেন (ওর না খেলা. নিয়ে ) 
মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য । যেমন-_ও অসুস্থ 
তাই খেলতে পারেনি। ওর বুকে ফৌড়া 
তাই মাঠে নামান সম্ভব হয়ান। এবং শেষ 
খেলার দিনের বন্তব্য £ ও পথম এগার জনের 
মধো আসে না, তাই মাঠে নামানোর প্রশ্ন ওঠে 
না। ্ 

এসব বিভিন্ন পত্রিকায় বৌরয়েছেও £ 
মোহনবাগার্নএবার প্রথম খেলে ভ্রাতু সংঘের 


; বিরুদ্ধে। দিলীপ আঁধনায়ক হসাবে মাঠে 


নামল এবং খেলল। খেলল তারপর দুটি 
ম্যাচ উয্াড় ও পোর্ট ট্রাস্টের বিরুদ্ধে । কেমন 
খেলেছে দিলীপ? খুব একট। ভাল খেলে। 

এমন নয়। কিন্তু সমস্ত টিমটাই তে। ্ 


নড়বড়ে । চোখে পড়বার মত খেলা তখনও 
কেউ খেলেনি। চতুর্থ ম্যাচে দিলীপ সুযোগ 
পেল না। কোচের ঘোষণা 'দিলীপ আন- 


ফিট।' মাঝে একাদন 'দলীপের সঙ্গে দেখ! 
হতে জিজ্ঞেস করলাম ; 'কেমন আছ, শুনলাম 
অসুস্থ খেলতে পারছ ন1।" 'কৈ না তো, আমি 
তে৷ সুস্থই আছি।” 'দিলীপের সরল উত্তর ॥ 
পোঁদন দিলীপ সুস্থ থেকেও খেলতে পারেনি। 
এমন পর পর বেশ কয়েকটি ম্যাচে? 

কিন্তু অসুদ্থ অবস্থাতেও সে খেলেছে! 
একাদন দেখল|ম ওর পায়ের পাতা ফুরৌ 
রয়েছে, চটি পরতেও কষ্ট হয়। সেইপা 
নিয়ে ও ইস্টবেঙ্গলৈর বিপক্ষে খেলেছে 1. 
খেলেছে তার আগের দুটি ম্যাচও। কেন 
খেলল ? টিমের দ্বার্থে অবশাই ॥ কিন্তু তার! 
থেকেও বড় বথা,ও খেলেছে ওর নিজের 
জনাই। ও চাইত খেলতে, আশা করত কোন। 
অজুহাতে যেন কোচ ওকে সাইড লাইনে না 
বসান। কারণ ও খেলতে ভালবাসে । কিন্তু 
সার৷ সিজনে ও গোটা দশেক মাচ খেলেছে । 
বাকি খেলায় সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার পরেও কোচ 
পি কে বার বার বলেছেন_ দিলীপ অসুগ্থণ 
একেবারে শেষ খেলায় বলেছেন 'আগ্রত্যা শিত 
একটি কথা, দিলীপ প্রথম ১১ জনের মধো 
আসে না। তাই যাঁদ হয় তাহলে ইস্টবেঙ্গল 
ও মহমেডানের মত দুই প্রবল প্রতিপক্ষের 
বিরুদ্ধে দিলীপকে কেন নামালেন কোচ পি 
কে? অবশাই দিলীপ বড় ম্যা্ে অপারহার্য 
ছিল। তা নাহলে পিকে ওকে নামাবেন 
কেন? 

২১ জুলাই 'এর পর দিলীপকে আর মাঠে 
নামানো হয়নি। ১৩ আগস্ট এরিয়ানেরঁ 
বিরুদ্ধে মাঠে নামানো গেল না। ক্লাবের 
একজন প্রান্তন ?সিলে্র ও প্রখ্যাত রিল 
কোচকে অনুরোধ করেছিলেন “এটা তে। প্রায় 
একটা ফেস্টিভ্যাল ম্যাচ, কাপ্টেনকে খেলাও ॥" 

(কাচ উতর দদালন-_পীইগ সদ ৯ ঃগাগালা 


জেতে তখন দেখা যাবে__এখন রিগ্ক নেওয়া 


পিকে রিস্ক নেনন, তার দল 
৩-১ গোলে জিতেছে । এর পরের মুহুতে 
অচনীত হোল আর এক নাটক। কোচ 
পি কে আঁধনায়ক দিলীপকে বললেন - ক্লাব 
পতাক। তুলতে । আঁভমানী ও অতাধক 
ভাবগ্রবণ অধিনায়ক সম্মত হলেন না। পিকে 
চলে গেলেন। দলের প্রান্তন আধিনায়ক ও 
ধসানিয়র খেলোয়াড় সুরত ভট্টাচার্য এসে 
দিলীপকে অনুরোধ করায়' দিলীপ জল ভরা 
চোখে এগিয়ে গেলেন পতাকা তুলতে । কিন্তু 
সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল আরও 
আঘাত, কোচের নির্দেশে সহ অধিনায়ক 
কম্পটন তার তাগেই পতাকা তুলেছেন । 
দিলীগের চোখের জল তখন আর বাধা 
মানোন। 
&$ কেউ যাঁদ প্রশ্ন করেন কোচ জেনেশুনে 
কেন সবাইকে মিথা। বললেন? পকে'র 
উত্তর হয়ত হবে, দিলীপ খেলতে পারোন 
প্রথম থেকে, ও যাতে হেয় না হয়, দুঃখ না পায় 
তার জন্য ওই [মথ]ার আশ্রয় নতে |তনি বাধা 
হয়েছেন। কিন্তুকে তাকে বাধ্য করেছিল 
ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে 
'দিলীপকে মাঠে নামাতে ? অবশাই দিলীপের 
খেলা । তার চেয়েও বড় কথা-কোচ পিকে 
মোহনবাগানে এসেছেন ১৯৭৬ সালে। 
দিলীপ এই টিমে খেলছে ১৯৭৫ থেকে । 
কিন বছরের খেলার 'নারখে পি কে উনআশি 
সালে টিম গঠনের সময় দিলীপকে চেয়োছলেন 
কিঃ যতদূর জানি তার ও কর্মকর্তাদের ইচ্ছা 
ছিল দিলীপকে ছেড়ে সত্যাজ তকে 
নেওয়া। সেক্ষেত্রে বার্থ হবার পরেই দিলীপকে 
আঁধনায়ক করবার প্রাতগ্রুতি দিয়ে ক্লাবে রাখা 
হয়। কিন্তু কেন; পি কে যাঁদ বুঝে 
থাকেন--দিলীপের আর খেল। নেই, মোহন- 
বাগানের এই টিমে ও এগারজনের মধ্যে স্থান 
পেতে পারে না তবে কেন তাকে রাখা হোল ? 
রাখা হয়েছিল-কারণ দদিলীপের যথাযোগ্য 
পুঁরবর্ত টিমে কেউ ছিল না। 

তাহলে দিলীপকে কেন বণ্তিত হতে হল 2 
এর একমাত্র উত্তর পিকে তার ক্ষমতার 
“সদ্ধাবহার' করে জেদ বজায় রেখে কলকাতার 
ফুটবলের ট্রযািশনকে বজায় রেখেছেন । ফি 
সেই জেদ ঃ 


*4৮-এর কথা । 


সম্ভব নয়।” 


পি কে মোহনধাগানে 
এসেও সাফল্য গাচ্ছেন। একটি বিরল 
নাঁজর সৃষ্টি করতে চাইলেন তিনি। টিম 
কোন ম]চে গোল খাবে না লিগের খেলায় । 
কিন্তু গোল খেল, এক আস্ভুত অবস্থায় ! 
খাদরপুরের বিরুদ্ধে খেলা । মোহনবাগানের 
আীজন ডিফেওারকে অনড় করে দিয়েছিল 
গোলপোস্টের পিছন থেকে আসা একটি তীব্র 


বাশির আওয়াজ । ওরা ভাবল বাঁঝবা 
অফসাইডের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি। কিন্তু 
ওটা যে কত বড় ভুল তা খেলোয়াড় বুঝতে 
পারল রেফারির মুখের বাশিটি গোলের নির্দেশ 
দেওয়ায় । এই যখন পাঁরস্ছিতি, তার কিছু 
পরে কোচ পি কে মাঠ ছাড়লেন_ যতদূর 
পারলেন খেলোয়াড়দের, বকলেন। সতের- 
আঠার মিনিউ তখনও খেলা বাক। টিম ৩. 
গোলে এগিয়ে । কোচের উদদ্রান্ত ব্যবহারে 
সবাই মর্মাহত ।  সহ-আধিনায়ক দিলীপ 
কোচের এই ব্যবহারের প্রাতবাদ করেছিল । 
বলেছিল 'কেন আপনি মাঠ ছেড়ে চলে 
এলেন। এতে তো আমাদেরও খারাপ লাগে, 
মন ভেঙ্গে যায়। আপনি থাকলে আমরা 
মনে বল পাই” কোচ এমন 'উপদেশ' মেনে 
নিতে পারেনান। দু'চার কথা চালাচা?ল হোল 
দু'জনে-সেই শুরু। কোচ বললেন--'ক 
করে তুমি চান্স পাও দেখে নেব।' এবং 
দিলীপের, আভযোগ £ তিনি দেখালেন। 
শিল্ডের খেলায় জর্জ টোলিগ্রাফ ও আরারাতের 
বিরুদ্ধে দিলীপ মাঠে নামার সুযোগ পেল না। 
কোচ কি তখনই মনে করেছিলেন দিলীপ প্রথম 
১১ জনে স্থান পায় নাঃ 


ডুরাড খেলতে মোহনবাগান গেল 
দিল্লিতে । - দলের সঙ্গে কোচ পিকে তখনও 
যানান। তিনি কলকাত। থেকে খেলার 


আগের দিন টেলিফোনে 1নর্দেশ দিতেন কে 
মাঠে নামবে ॥ এই নির্দেশে দিলীপের নাম 
উহা থাকত । দিলীপ যখন বুঝল তাকে 
খেলানে। হবে না, সে হাববের মত সিনিয়র- 
দের কাছে জানাল, সে কলকাতায় ?ফরে যাবে। 
দিলীপ ফিরে এল । সঙ্গে এলো কম্পটন 
দত্ত। সেও ছুদ্ধ, সেও ঢেয়োছল অন্যায়ের 
, প্রতিবাদ করতে। এঁদকে কোচ তখন দিল্লি 
গিয়ে পৌছেছেন। [তান খবর পাঠালেন 
কলকাতায়__দলীপ না৷ আসুক কম্পটনকে 


পাঠানো হোক'। দিলীপকে ডাকা হোল না। 
কম্পটন ডাক পেয়ে দিলি গেল । দিলীপ 
তাকে তুলে দিয়ে এলো প্লেনে। অবশ) 


এক্ষেত্রে অন্যতম এক কর্মকর্ত। ব্যান্তগতভাবে 
দিলীপকে রুলোছলেন ; 'আমি তোকে সঙ্গে 
নিয়ে যাব। তোর একা যাওয়৷ ঠিক হবে না।" 
কিন্তু আত্মীয় [বয়োগে তিনি তার কথ৷ রাখতে 
পারেনান। +৭৮-এ ডুরাণ্ডে মোহনবাগানের 
ফল কি হয়েছিল তা সকলেই জানেন। 

এল ৭৯ । দিলীপের ভাগ্য অপরিবর্তিত। 
ক্লাবের অর্থাং কোচের মনোভাব জেনে সে 
চাইল দল ছেড়ে দিতে । কিন্তু শেষ পযন্ত তা 
হোল না। তাকে দ'ল রাখতে সুরত ভট্টাচাধ 
অনেক করেছে । কিন্তু আশ্চর্ব-এই হবু 
আধিনায়কের সঙ্গে দল গড়া নিয়ে কোন 
আলোচনাও কেউ করেনি । 


যাই হোক, দল গড়া হয়ে যাওয়ার পর 
দিলীপ “খেলার আসর'কে বলেছিল--অ্ীতের 
সব কথা আমি ভুলে গেছি, প্রদীপদার সঙ্গে 
কোন'ভুল বোঝাবুঝি নেই। দদিলীগের এই 
মনোভাবকে পি কে স্বাগত জানাতে পারেনান 
বলেই মরশুমের শুরু থেকে লড়াই ঘোষণ৷ 
করলেন। দিলীপের স্থান হল সাইড লাইনের 
পাশে । ওখানে প্রায় পাকাপাকি গ্থান করে 
নিল ম্বপন নন্দী, সন্তোষ বসু, সমর- 
ভ্রাচার্য ॥ ্ 

সাত জুলাই তারিখে কলকাতা ফুটবলের 
সেই অননা আকর্ষণ মোহনবাগান £ ইস্টবেঙ্গল 
খেল দিলীপ খেলল । কিন্তু বেশ কিছুদিন 
বসে থাকায় এবং মন ভেঙ্গে যাওয়ায় দিলীপের 
খেলা খুব উঁচু পর্যায়ে উঠল না। তবুও তার 
কর্তব্য সে করেছে নিজের দায়িত্ব পালন করে। 
সেই প্রঝাদটির মান রাখল সে সুরাজথকে 
অকেজে। করে। কিন্তু সম্পূর্ণ দলটি সোঁদন 
বাথ হোল । মোহনবাগান খেলল এক ছন্ছাড়৷ 
খেলা। কেন? র্‌ 

পি কে আজ পর্যন্ত কোন কাগজের 
লোককে ডেকে দিলীপের গ্রসঙ্গে কিছু বলেন- 
নি। দিলীপও তার টিম বা কোচ সম্বন্ধ 
কিছু বলতে নারাজ । তবে খেলার আসরে? 
কোচ পি কে তার সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করে- 
ছিলেন, সে সম্পর্কে দিলীপকে প্রশ্ন করলে ও 
বলোছল--'দেখুন কোন বিবৃতি, কোন মন্তব্য 
নয়। তবে প্রদীপদ। যখন সাত তাঁরখের 
“ঘটনা নিয়ে হীঙ্গত করেছেন তখন ঘটনাট। 
একট বিস্তৃত *কর।৷ ভাল। সাত তারিখে 
আমর! যে খেলা খেল্পে'ছি তাতে আমরা সকলে 
লজ্জিত। আমাদের সমর্থকদের গুত|শা পূরণ 
করতে পারান। খেলা শেষে ক্ষোভে" দুঃখে 
আম নিজেকে হা!রয়ে ফেলে গত এক মাসে 
যে কথ। বলতে পারিনি তাই মুখ ফুটে বলে- 
ছিলাম কোচকে । বলেছিলাগ-_'মে মাসের 
শেষ থেকে আপনি যাঁদ মেঘালয়ের ছল টিম 
নিয়ে এত বেশী বাস্ত না হতেনঃ তাহলে এমন 
ফল হয়তো হোত না? আসল ব্যাপারটা খুলে 
বাঁল। মেঘালয়ের একটি টিম বাইরে খেলতে 
ষাবে প্রদীপদা তার কোঁচিং-এর দায়িত্ব 
নিয়েছেন। এবং আপনার 'জানেন যাঁদ টিম 
যেত তাহলে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলার দিন 
প্রদীগদা। কলকাত। থাকতে পারতেন না। কিন্তু 
খেলার আগে একমাস উাঁন ভোর ৬টা থেকে 
ওদের কে।চিং দিতেন আমাদের মাঠে । আমরা 
সাড়ে সাতটা, আটটায় এসে মাঠের এক কোণে 
নিজেরা বল নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম । . তার- 
পর কোচ একসময় আমাদের দিকে নজর 
দিতেন। মাঠে তখনও গুল ছেলেরা । 
গরমে প্রায় নাটার সময়ে প্রাকটিস 
ভাবতে পারেনঃ কোচ নিজেও 


9 ১১০1 হাক? 


মোহনবাগানের বীলগের শেষ খেলায় ( এরিয়ানের বিপক্ষে ) খেলোয়াড়- দর্শক কেস্ট মিত্র, তপন দাস, উলাগানাথন, স্বপণ 


নন্দী ও সন্তোষ বসু (মাটিতে ) অধিনায়ক দিলীপ পালিত পিছনের সারিতে পাশেই সমর ভটাচার্য ও ছেত্রী / শঙ্কর নাগ দাস 


পারশ্রান্ত, ক্লান্ত । এমন প্রাতাদন। অনেকেই 
এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, কিন্তু কেউ 
মুখ ফুটে বলেনি। আম বলেছিলাম__ 
এবং তাতেই আমাকে অনেক কথ শুনতে 
হোল । কোচ রায় দিলেন; আমি খেলতে 
জানি না, খেলার কিছু বুঝ না। আম 
জানি নাসে ঘটনায় আমার অনযায় কোথায় 
ছিল? টিকে ভালবাসি । টিমের স্বার্থে 
দঞ্ননায়ক হিসাবে আমি গ্রাতিবাদ করোছিলাম । 
আম মনে কার সে আধকার আমার আছে ।” 
“তোমার বিরুদ্ধে দলের ও কোচের অভি- 
যোগ কি? 
'আমি জানি না, আমাকে কেউ কোনাদন 
জানানান।' দিলীপের উত্তর | 
ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমার 
আভিযোগ কিঃ ও উত্তর দিল--'কছুই না, 
আমি খেনতে পারলেই খুশী, তাই বলে এমন 
নয় যে আমি খেলতে না পারলেও দলকে 
ডোবাতে আমাকে মাঠে নামাতে হবে । আম 
আগেও বলেছি এখনও বলছি দলের স্বার্থে 
আমি সাইড লাইনে বসতে রাঁজ আছ। 
কিন্তু মিথ্যা বলে আমার ফুটবল জীবন শেষ 
5 করা হচ্ছে কেন? আমি অসুস্থ এমন একটা 
ছলনার আশ্রয় নেওয়৷ হল কেন ? 
ট 'তাম তোমার এই ক্ষোভের কথা কর্ম- 
চি কর্তাদের জানিয়েছ 2" 
টু 'জানয়েছি_তারা বলেছেন ব্যাপারট। 
৯৮ দেখবেন।? 
২০] “এর পিছনে কি কারণ আছে বলে তুমি 


মনে কর? 

“আমি জান না কি কারণ থাকতে পারে ।” 

আসলে দিলীপ পালিত হতভাগ্য, সে 
প্রচণ্ড ক্ষমতাবান কোচের বিশ নজরে পড়েছে । 
কোচ চান না তার সামনে কেউ মাথা তুলে কথ 
বলুক। দিলীপ তা বলেছে তাই সে অবাধ্য। 
কিন্তু মানীসক দিক থেকে আজ প্রায় প্রতিটি 
খেলোয়াড়ের অবাধ্মতা আড়ালে আবডালে 
প্রকাশ পাচ্ছে। আরও দু'চারজনের হয়তো বা 
সোচ্চার হবার সময় এসেছে । এসব ব্যাপার 
দেখে মনে পড়ে মোহনবাগানের প্রান্তন আঁধ- 
নায়ক শঙ্কর ব্যানার্জর কথা_ সেও রাগে ও 
ক্ষোভে দল ছেড়োছিল--পি কে সবাইকে 
খেলালেও “পেলে-ম্যাচে তাকে দুশমনিটের 
জন্যও মাঠে নামানান। সেখানেও কি 
যোগ্যতার প্রশ্ন ছিল, না ব্যন্তগত জেদের 
বাপারটাই ছিল পি কে-র সবচেয়ে প্রিয 
জিনিস? 

দিলীপ অনেকের কাছে বলেছে__'আমি 
আর পারাছি না, খেল৷ ছেড়ে দেব ।” 

সাঁতিই সে খেলা ছাড়বে কিনা তা সেই 
জানে। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করে 
কে) কেন পি কের মত এমন কোচ বার বার 
মিথ্যার আশ্রয় নিলেন? খ) ৭৯-র দল গঠনে 
তাকে অগ্রাহ্য করেই কি দিলীপ পালিত, 
স্বপন নন্দী, সমর ভট্রাচার্কে দলে আনা 
হয়েছিল £ গ) শেষ খেলা এরিয়ানের সঙ্গে, 
সে খেলায় অধিনায়ক দিলীপ পালিত ১০/১৫ 
মিনিটের জন্যও খেলতে পারে এমন অবস্থায় 


ছিল নাকি? ঘ) বলা হয়েছে সে প্রথম 
১৯ জনের মধ্যে আসে না, এটা কবে থেকে 
কোচ উপলান্ধ করতে পেরেছেন? উ) দিলীপ 
যে কটা ম্যাচে খেলেছে তাতে তার অপদার্থতা 
'কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয়েছে ? চ) কোচ পি 
কে 1দলীপকে তার ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা 
করেও কি বার্থ হয়েছেন? ছ) আঁধনায়কের 
অবাধ্যতা প্রসঙ্গ কি কোচ কর্মকর্তাদের কাছে 
তুলে ধরেছেন কখনও 2 জ) কর্মকর্তারা 
দিলীপের আভযোগকে কেন আমল দিলেন 
নাঃ তারা কি দিলীপকেই দোষী ও আবাধ্য 
মনে করেন? ঝ) সিলেকশন কামটি কি 
দিলীপ পালিতের যোগ)ত সম্বন্ধে কোচের 
মতকেই মেনে নিয়েছেন ? 

সবশেষে জানতে ইচ্ছ৷ করে মোহনবাগান - 
দলের নেপাল সফরে যাবার কথা অধিনায়ককে 
জানান হয়ান কেনঃ একজন আঁধনায়ককে 
জানতে হোল একজন সাধারণ সমর্থকের 
কাছে। অধিনায়ক জানে না তার দল বাইরে 
যাচ্ছে! ১৯ তারিখে যাবার কথা যখন ঠিক 
তখন.১৭ তারিখ রাতেও দিলীপকে কেউ 
জানায়নি কেনঃ জানি ন। দিলীপকে 
নেপালে যাবার জন্য বলা হবে [িনা--যাঁদ ন। 
বলা হয় তবে তা 'দিলীপের নয় ক্লাবেরই 
কলঙ্ক। 

এই পারবেশেও দিলীপ এখনও ক্লাবে 
আসে, প্র্যাকটিস করে যায় নিয়মিত। যতই 
বলুক খেলা ছেড়ে দেব ও 'কন্তু চায় যতাঁদন 
পারে খেলা নিয়ে থাকতে, বাচতে । 
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লিডস থেকে বাল পণ্ডিত 
(মহারাষ্ট্রের প্রান্তন রা্জ প্রেয়ার, বর্তমানে 
ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাংবাঁদক ) 
লর্ডস টেস্টের শেষে একথা স্বীকার করতে 
হয়েছিল, দ্বিতীয় ইনিংসে বিশ্বনাথ-বেঙ্গসারকর 
সেঞ্টার করলেও খেলার সময় যাঁদ বৃষ্টির জন্য 
সীমিত না হত, ম্যাচ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে 
জেতবার একটা সন্তাবনা থাকত। কিন্তু 
হেডিংলে মাঠে তৃতীয় টেস্ট দেখবার পর 
সে রকম চিন্তা করার কথা মনে হয়ান। 
এই খেলাটিতে ফলাফল হবে না-সেটি 
' শুর শনিবার বৃষ্টির সময়ই বোঝ৷ গিয়েছিল। 
তবে য। ক্রিকেট খেলা, দেখে মনে হল-ভারত 
শেষ টেস্টের জন্য যথেষ্ট মনোবল পেয়েছে 
নিশ্চয় । এমন মনে করবার' দুটি 
কারণ আছে। প্রথমত এই খেলাতেই ভারত 
এই 'সারজে প্রথম ইংল]াওকে কোণঠ।স। 
করতে পেরেছিল। গাউীড় যখন সোমবার 
সকালে র্যানডলকে বোল্ড আউট করে, তখন 
ইংল্যাণ্ডের অবস্থা৷ সাতিই সঙ্গীন। ইয়ান 
বোথাম দলকে সেই তবস্। থেকে রক্ষা করে 
বটে, তবে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং যে তেগন শান্ত- 
"শালী নয় এটি সকলের মনে হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত, ভারত ব্যাট করবার সময়ে 
মঙ্গলবার সকালে বিশ্বনাথ যখন. আউট হয়, 
তখন স্কোর ছিল তিন উইকেটে বারো রান । 
আমাদের অনেকেরই ভয় হচ্ছিল, আবার সেই 
৪২ অল আউটের মতন ন। হতে চলে ! কিন্তু 
যশপাল খুবই ভাল খেলে, আর প্রায় মধ্যাহ- 
ভোজ পস্ত গাভাসকরকে চমৎকার সাপোর্ট 
দেয়। যশপালের ব্যাটিং যেমন আমাদের 
আশ দেয়, তার থেকে এটাও পরিষ্কার হয়, 
মাথা নাময়ে গুছয়ে খেললে এই ইংলগগ্ডের 
বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভনেক ভারতীয় ঝাটস- 
ম্যানই মোটামুটি দাড়িয়ে যেতে পারে । 
দারুণ মারমুখী ব্যাটিং-এর জন্য বোথাম 
অনায়াসে ম্যান অফ দ্য মাচ। সে যতক্ষণ 
উইকেটে ছিল সে সময়ে মোট ২০৬ রান যোগ 
হয়, আর বোথামের ভাগ তার মধো ১৩৭। 
যাকে ইংরাজিতে বলে "হটিং হিজ ওয়ে আউট 
অফ ট্রাবল্ বোথাম.ঠিক তাই করে। 
করতে যথেষ্ট সাহস দরকার বটে, ভার 
দরকার চোখের তংপরতা, নিখুত ব্যাটিং-এর 
,সাহাযো বলের লাইনে গিয়ে খেলার ক্ষমতা । 
আর সোমবার বোথামের খেলায় এই দুটি 
।গুণ পুরোভাবে আমরা দেখতে পেলাম | তবে 
আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, পচ থেকে 
ভারতীয় স্পিনারয়া তেমন সাহায্য পাচ্ছিল না, 


এমন 


তৃতীয় টেস্টের “ম্যান অব দ্য ম্যাচ' বোথাম 


আর কপিলদেব এঁদন একেবারেই ভাল বল 
করতে পারেনি । 

কাপলের বল ম্যাচের প্রথম দিনে আরে 
অনেক বেশী ধারালো ছিল। বয়কট অবশ্য 
একটা খারাপ সট মেরে আউট হয়, তার গুচ 
ঝা ব্রিয়ারীল দুজনেই আউট হয় দলিপে দুটি 
ভাল ক্যাচ ধর৷ হয় বলে। কাচ ঠিক মতন 
ধরতে পারলে দল নানাভাবে সাহায্; পায়। 

ডোভড গোয়ার প্রথম টেস্টে দ্বি-শতরান 
করেছিল। লর্ডসেও প্রথম প্রথম কিছুটা 
সময় আনচান করার পর সুন্দর স্ট্রোক 
নিয়েছে । তবে তার ব্যাট চালানোর 
কায়দ৷ বেশ আকর্ষণীয় হলেও মুস্কিল আসানের 
জন্য ঠাণ্ডা মাথায় খেলার অভিজ্ঞতা তার 
এখনও হয়নি । শেষ হীনিংসে যেমন শ্নঃ 
রানের মাথায় তার বিরুদ্ধে এল-বি-ডবলিউ 
আপিল হয়, এবারও ঠিক তাই। তবে এবার 
গোয়ার ছাড়া পায়ান £ বাইশটি ইনিংসে এই 
তার প্রথম টেস্টে 'গোল্লা? ॥ 

বৃষ্টি যখন শুরুবারের খেল৷ পুরোপুর 
ভেশ্ডে দেয়, প্রেসবক্সে অনেকেরই চিন্ত। ছিল 
রাবিবারের খেল৷ নিয়ে। িডস থেকে মাইল 
যোল দূরে হ্যারোগেটে ইংরেজ সাংবাদিকদের 
সঙ্গে ভারতীয়দের ম্যাচ । সুরত সরকার দেশে 
ফিরে গেছে, মানব মজুমদার লগুন থেকে 
আসোন, আমাদের দলকে পাকিস্তানের কামার 


11০০ তৃতীয় টেস্টে ইৎল্যাগুকে কোণঠাসা করেছিল ভারত 


'আমেদ (প্রান্তন প্রথম শ্রেণীর 'ুকেটার আর 
বর্তমানে পাকিপ্তান 'ক্রুকেট জ্যানুয়ালের 
সম্পাদক ) সাপোর্ট দেবে শুনে সাহেবরা 
মোটেই খুশী হয়নি। 

তবে বৃষ্টি যখন চলতে থাকে, তখন 
ইংল্যাও, ভারত দুজনেরই ভাবষাৎ টেস্ট সিরিজ 
সম্পর্কে আলোচন৷ হয়। নভেম্বরে ইংল্যাও 
পূর্ণ শান্ত নিয়ে অস্ট্রোলয়াকে হারাতে পারবে 
কিনা (স নিয়ে ইংরেজ সাংবাদিকদের যথেষ্ট 
সন্দেহ । 

অপরাদকে আমাদেরও সম্ভৃষ্ট হওয়ার 
মতন কোনই কারণ নেই। শোষাঁদনে বে্গ- 
সরকর লর্ডসের দ্বিতীয় ইনিংসে যেগন 
টেকানক আরমনো'্যাগ দিয়ে খেলোছিল সেই 
গুণ আবার প্রদশন করে। তাছাড়। যশপালের 
ঝাটিং যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কিন্তু -আমাদের 
চিন্তা স্পিন ঝোলং নিয়ে। চন্দ্রকে দলেই 
আনা যায় না, বেঙকট যেন একটু হারিয়ে 
গেছে । আর জন আর্লট প্রমুখ যতই এখান- 
কার কাগজে বেদীর কলা-কোৌশলের গুণগান 
চালিয়ে যাক ন। কেন, আমরা মনেপ্রাণে জানি 
বিষেণ সেই আগের বোলার নেই । বেদীকে 
ংরেজ সাংবাদিকরা চাটছে ব্যাটসম]ানদের 
সবধের জন] । ত 

আয়েকটি জিনিস আগাকে বিশেষভাবে 
ান্তত করেছে । এই সিরিজের পাঁচটি 
ইনিংসে সুনীল গাভাসকর রান করেছে যথাক্রমে 
৬১, ৬৮, ৪২, ৫৯ আর ৭৮। গড়ে ইনিংস 
প্রাত প্রায় ৬২ রান। কিন্তু গাভাসকয়ের মতন 
ব্যাটসম্যান, যার রান ক্ষুধা আমরা এতবছর 
লক্ষ করে এসেছি, শতরানের কাছে অবধি 
পৌছাচ্ছে নাকেনঃ সোমবার মনে হাঁচ্ছল 
সে দারুণ ওয়েল-স্টে, কিন্তু হঠাৎ সে এডমও- 
সের মতন 'স্পনারের বলে আউট হয়। 
লঙসের 1দ্বতীয় ইনিংসে সে প্রায় তার উইকেট 
হু'ড়ে ফেলোছল। এসবের সহজ উত্তর, 
গাভাসকরের কনসেনট্রেশন হয়ত আগের মতন 
নেই। হয়ত সে ওভালে সেগ্যার করবে, 
করে আমাদের সবাইকে আবার তার রানের 
জোতে ভাসিয়ে দেবে। 

তাই মনে কাঁর বেঙ্গসরকর বা যশপালের 
ঝাটিং বিশেষ করে খারাপ আলোতে থেকে 
আমরা আশা রাখতে. পাঁর। তাদের মতন 
প্লেয়াররা যাঁদ 'বশ্বনাথ আর গ্াভাসকরকে 
ভরসা দিতে পারে, তাহলে ওই শ্যালক- 
ভাগ্রগাত জুটির উপর চাপ কম হবে। হয়ত 
তার ফলে তাদের দুজনের ব্যাটিংই আরও 
সফল হবে। 


৫) ১5415 ০) 


িডসে লিভারের বদলে সুস্থ বব উইীলিস 
আবার দলে ফেরে। তবে বোথামের সাফল্য 
সত্তেও আমার এখনও ধারণা, এই ইংল্যাণড 
দলের একমাত্র সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর 
বোলার মাইক হোশ্ড্িক। এমন আাটযাকের 
বিরুদ্ধে একটু ধরে খেলার ধৈর্য দেখাতে পারলে 
ভারত ওভালে ভালই করবে। 


স্কোর 


ইংল্যাণ্ড 
প্রথম ইনিংস 

জিওফ বয়কট ক বিশ্বনাথ বো কাঁপলদেব ৩১ 
'রিয়ারলি ক বিশ্বনাথ বো অমরনাথ ১৫ 
গু৮ ক বেঙ্গমরকর বে কাঁপলদেব ৪ 
গাওয়ার এল বি ডবলিউ বে কাঁপলদেব ০ 
রাানডল বে ঘাউাড় ১১ 
বোথাম ক ঘাউড় বে৷ বেঞ্কটরাঘবন ১৩৭ 
মিলার ক য়েন্ডি কে অমরনাথ ২৭ 
এডমণ্ডস রান আউট ১৮ 
টেলর ক চৌহান ব বেদী ১ 
উইীলস অপরাজিত ৪ 
হোণ্ডিক ক পারবর্ড ব বেদী ০ 
আতারন্ত ২২ 

মোট. ইন 


উইকেট পতন ৪ ১/৫৩, ২/৫৭, ৩/৫৭, 
9/৫৮, ৫/৮৯, ৬/১৭৬, ৭/২৬৪, ৮/২৬৪, 


৯/২৬৪। 
বোলিং ঃ কাঁপলদেব ২৭-৭-৮৬-৩, 
ঘাউাঁড় ১৮-৪-৬০-১, অমরনাথ ২০-৭-৫৩-২, 
বেও্কটরাঘবন ৭-২-২৫-১, বেদী ৪-৫-২- 

২৫-২। 
ভারত 
অথম ইনিংস 

গাভাসকর বো এডমও্স ৭৮ 
চৌহান ক বোথাম বে৷ উইিস ০ 
অমরনাথ ক টেলর বে৷ উইলিস ০ 
বিশ্বনাথ ক ব্রিয়ারল বো হেশ্ড্রিক ১ 
যশপাল ক বোথাম বে৷ মিলার 9০ 
বেঙ্গসরকর অপরা1জত ৬ 
কাপিলদেব ক গুচ ব মিলার ৩ 
ঘাউীড় অপরাজিত ২০ 
আঁতিরিস্ত ১৬ 
মোট (৬ উইকেটে ) ২২৩ 


উইকেট পতন £ ১/১, ২/৯, ৩/১২, 
৪/১০৪, &/১৬৫, ৬/১৬০। 

বোলিং £ উইলিস£ ১৮-৫-৪২-২, 
হোণ্ডুক ১৪-৬-১৩-১, বোথাম ১৩-৩-৩১-০, 
্ এডমগুস ২৮-৪-৫৯-১, মিলার ৩২-১৩- 
ঞ &২-২, গুচ ৩-১-২-০, বয়কট ২-২-০-০। 


আসর ৮ 


ক্রিকেটের দলবদল ৫ 
লাভবান এরিয়ান, 
ক্ষতি হল স্পোর্টিং 


ইউনিয়নের 


স্টাফ রিপোর্টার £ ক্রিকেটের দলবদল 
শুরু হয়েছে ২০ আগস্ট, চলবে এক মাস ধরে । 
প্রথম দিনেই আঁধকাংশ নামী ক্রিকেটার দল 
বদল ঝ৷ নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে । আর 
তৃতীয় দিন হয়েছে আর একটি উল্লেখযোগ্য 
সই-অলোক ভট্টাচার্যের ইস্টবেঙ্গল থেকে 
মোহনবাগানে যোগদান । 

ফুটবলের দলবদলকে বেন্দ্র করে যে 
বিরাট ভিড়, তুমুল উৎসাহ, উত্তেজনা ও 
উদ্দীপন৷ সঞ্ারত হয়, ক্রিকেটকে বেব্দ্র করে 
তেমন কিছুই হয় না ঠিকই । তবে ইদানিং 
বড় দলের সদস্য, সমর্থকর৷ ক্রিকেটের দল 
পারবর্তন নিয়ে মাথা ঘামান । 

দল বদলের তৃতীয় 'দনে ক্লাব 

হাউসের গেটের সামনে ছোটখাটে। দু-একটা 
জমায়েত দেখলাম । 

আগেই লিখোছ, প্রথম দিনেই আধকাংশ 
সই ঝ প্রত্যাহার সাঙ্গ হয়েছে। গতবারের 
লিগ ও পি সেন ট্রাফ [বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলকে 
দিয়েই শুরু করা যাক। ইস্টবেঙ্গল এবার 
স্পোটিং ইউানয়ন থেকে গোপাল বসু এবং 
মোহনবাগানের সুরত গুহকে পেয়েছে । দলের 
অনুকূলে নাম প্রত্যাহার করেছে পলাশ নন্দী, 
রাব ঝানা্জ, ফারাসাতুল্ল, আমতাভ রায় 
ও দেবু মিত্ত। সম্বরণ ব্যানার্জ অবশ্য এখনও 
উইথড্র করোন। দল ছেড়েছে বরুণ বর্মন, 
রাজ। মুখার্জ এবং অলোক ভট্রাচার্য। বরুণ 
ব৷ রাজার অন্য দলে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গলের 
তেমন কোন ক্ষাত হয়ান। ইস্টবেঙ্গল থেকে 
একমাত্র গুরত্বপূর্ণ দলতযাগ ঘটেছে অলোক 
ভট্টাচার্যের । তবেদুই আভজ্ঞ সুরত গুহ ও 
গোপাল বসু'র যোগদানের ফলে ইস্টবেঙ্গলের 
গতবারের শান্ত, আমার ধারণায় খুব একটা 
ক্ষয়ে যায়নি । 

গতবারের নক আউট মোহনবাগানের 
সবচেয়ে বড় লাভ নিঃসন্দেহে অলোক 
ভটাচার্যকে পাওয়া । অলোক এই মুহূর্তে 
বাংলার সের৷ অলরাউণ্ডার হসাবে বিবেচিত ॥ 
এছাড়া মোহনবাগান পেয়েছে এরিয়ান থেকে 
সুরত পোড়েল এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রণব 
রায়কে । সুরত পোড়েল সুরত গুহ'র ক্ষতি 
অনেকটাই পু'ষয়ে দিতে পারবে বলে আমার 
মনে হয়। টিমের পক্ষে নাম উইথড়ু করেছে 
প্রণব নন্দী, প্রবীর চেল প্রলয় চেল ও মলয় 
ব্যানার্জ। গতবারের আঁধনায়ক রাজু 


মুখার্জ অবশ্য এখনো উইথডু করোন। 
দ'দলের মধ্যে লড়াইট৷ আগামী 'ক্রিকেট-সজনে 
জমে উঠবে আশ। কর যায় । 

এবারের পাল৷ বদলে সর্বাঁধক ক্ষতিগ্রন্থ 
হয়েছে অবশ্যই স্পোর্টিং ইউনিয়ন । গোপাল 
বসু, প্রণব রায়, ভেঙ্কটরমনরা দল 
ছেড়েছে । ওদের আপাতত একমান্র লাভ 
কালিঘাটের অভীক মিত্রকে পাওয়।। [সি এ 
বি ক্রিকেটে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও কািঘাটের 
এক সময় যে দাপট ছিল, এখন আর তা৷ 
নেই। কালঘাট শুধু অভীককেই নয়, অরূপ 
ভটাচার্যকেও হারিয়েছে । 

এ বছরের দল পারবর্তনে সবচেয়ে লাভ- 
বান হয়েছে অবশাই এরয়ান। সুব্রত পোড়েল- 
কে হারালেও এরয়ান ঘর ভায়েছে ইস্ট- 
বেঙ্গল থেকে বরুণ বর্মন ও রাজা মুখার্জ, 
মোহনবাগান থেকে প্রবাল ঘোষ, কালিঘাট 
থেকে অরূপ ভট্টাচার্য ও বালিগপ্জ ইউনাইটেড 
থেকে রাজেশ দানীকে নিয়ে । এছাড়। উদয়- 
ভানু ব্যানার্জ ও গোতম গুপ্ত উইথড্র করেছে। 
ওই বঝাপারে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই, 
1[স এ বি লগ, নক আউট, দিসেন ওজে 
সি মুখার্জি দ্রাফতে এরয়ান এবার ইস্টবেঙ্গল 
মোহনবাগানের দিকে বড় চ্যালেঞ্জ ছু'ড়বে ।* 

রাজস্থান আপাতত একটি বড় দাও" 
মেরেছে মোহনবাগানের সমর চক্রবরতাকে দলে 
পেয়ে । 

শুনছি, মহমেডান নাঁক বাইরে থেকে 
দু-একজন নামী টেস্ট তারক। এনে দলকে 
সমৃদ্ধ করছে। 


(২৩ আগন্ট পর্যন্ত ) 
ভারতে অস্ট্রেলিয়ার 
খেলা 

সেপ্টেম্বর 8 
১-৩. £ শ্রীনগর £ উত্তরাণ্চল 
৬-৮  £ হায়দ্রাবাদ £ দক্ষিণাঞ্চল 
১৯-১৬ £ মাদ্রাজ £ প্রথম টেস্ট 
১৯-২৪ £ বাঙ্গালোর £ দ্বিতীয় টেন্ট 
২৭-২৯ ঃ নাগপুর £ মধ্যা্ুল 
অক্টোবর 
২৭ £ কানপুর £ তৃতীয় টেস্ট 
৯-১১ 2 আমেদাঝাদ £ পাশ্চমাণ্ল 
১৩-১৮ £ দিলি 2 চতুর্খ টেস্ট 
২১-২৩ £ কটক £ প্বাঞ্চল 
২৬-৩১ £ কলকাতা ঃ পঞ্চম টেস্ট 
নভেম্বর £ 
৩-৮. ৪ বোস্বাই £ ষষ্ঠ টেস্ট 


| বিনামুল্যে শারাজীবন 


আপনি কি সারাজীবন বিনামুল্যে 
“খেলার আসর" পড়তে চান ? তাহলে 
আজই ৪০০.০০ টাকা পাঠিয়ে 
“আজীবন গ্রাহক" হোন। “আজীবন 
গ্রাহকরা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত 
পত্রিকা পাবেন,_পাবেন প্রতিটি 
বিশেষ সংখ্যা এবং শারদীয়া সংখ্যাও। 


অবশ্য ছান্র ও তরুণ পাঠক পাঠিকাদের-_-যাদের 
পক্ষে এককালীন ৪০০০০ টাকা দেওয়া সন্তব হবে না, 
তারা প্রথমবার ১০০.০০ টাকা এবং পরে ছয় মাসের 
মধ্যে তিন কিস্তিতে বাকি টাকা পাঠিয়ে 'আজীবন 
সদস্যে'র সুযোগ নিতে পারেন । 


যাদের পক্ষে এইভাবেও টাকা দেওয়! সম্ভব হবে না_তারা 
প্রথমবার ৫০.০০ টাকা [দয়ে সদস্যত্বক্ত হতে পারেন। এবং এক 
বছরের মধ্যে ঝাকি টাকা কিল্তিতে কিস্তিতে দিতে পারেন । তবে 
এক্ষেত্রে লাগবে ৪৫০.০০ টাকা । 

এককালীন হে!ক ব1 কিস্তিতে হোক- প্রথমবার টাকা আমাদের 
কাছে পৌছবার পর থেকেই সকলে পত্রিকা পেতে থ।কবেন। 


আজীবন গ্রাহকরা হচ্ছা করলে গ্রাহক তালিকা 
থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। 
এক্ষেত্রে প্রতোকেই তখন পুরো টাকা (৪০০.০০ বা 
৪৫০,০০) ফেরৎ পাবেন। তবে গ্রাহকভুক্তির এক 
বছরের মধ্যে টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে না। 


সীমিত.সংখ/ক “আজীবন সদসা' নেওয়া হচ্ছে। যার৷ আগ্রহণ, তারা৷ আজই 
আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান_ ইস্টার্ন হরাইজন, ৭, ইতিয়ান মিরর 
স্টিট, কলকাত।-১৩ ঠিকানায় যোগাযোগ করে সুযোগ নিন। 
কর্মাধ্ক্ষ “খেলার আসর? 


টির চা | 


স্বরাজ ঘোষ ৪ 'বাভন্ন বিষয়ের খেলা 
নিয়েই বিশ্ব ুলাপ্পিকের আসর বসে । তার 
মধ্যে সবচেয়ে কৌনীন্য আ্যাথলেটিক্সের । এই 
কোঁলীন্য বোধহয় এখনও বজায় আছে। তার 
প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আথলেটিক্স 
ছাড়া৷ কেবলমান্র অন্য বিষয়ে ওলিম্পিকে 
যোগদান করার আঁধকার নেই। ধরা যেতে 
পারে কেবলমাত্র হকি দলই গালাম্পকে 
যোগদান করবে। কিন্তু তার সঙ্গে অন্তত 
একজন আ্যাথালটকে সঙ্গে নিয়ে যোগদান 
করতে হবে । তা ন৷ হলে গালাম্পিক গ্রাতি- 
যোগতায় হকি দলের স্থান হবে না। এট৷ 
আমরা ১৯২৮ সালের গালাম্পক থেকে শুনে 
আসাছ। এর কারণ হয়ত এই হতে পারে 
যে আযথলেটিক্স-ফিটনেস ছাড়া কোন খেলাতেই 
সাফল্য লাভ করা যায় না, বিশেষত ফুটবলে 
তো৷ নয়ই। তার উপর আধুানক ফুটবলে 
এর প্রাধান্য এখন সর্বাগ্রে। এই মনোভাব 
নিয়ে যখন [লখাছ, তখন নিশ্চই ছাঁবা দয়ে 
বোঝান দরকার মনে করোছ। বিশেষত 
ফুটবলের সঙ্গে আথলেটিক্স-এর প্রতাক্ষ 
1মলন ঝ৷ যোগ কোথায় | সেই পৃতে কতক- 
গুলো আথলেটিক্স বই-এর প্রয়োজন হয়। 
বিশেষত ছাবির প্রয়োজনে, সেই সুবাদে আজ 
জানাতে লঙ্জ। হচ্ছে এই বলে যে আমরা 
খেলাধূলার উন্নতির পারবর্তে কত পিছিয়ে 
গিয়োছি। কীড়া জগতে ইউ বি রয় উবেরয়), 
পাইওনিয়ার স্পোর্টস, জে কে স্পোর্টস-এর 


৯ খেলার আসর ১০ 


মত উচ্চশ্রেণীর ক্রীড়া সরঞ্জামের দোকান 
সকলেরই জানা। সেই দোকানগুলোতে 
সম্প্রাত আযাথলেটিক্স বই-এর জন্য ঢুকি ও উত্ত 
বই-এর কথা বাল। উত্ত দোকানগুলে। 
আাথলেটিক্স বই-এর পাঁরবর্তে আমার হাতে 
আযাথলেটিক্স-এর আইন কানুংনর বই তুলে 
ধরে। তখন তাদের আম জানালাম, এটা 
তো আইনের বই। আযাথলেটিক্সের 'বাভন্ন 
বিষয়ের বই ক আছে? উত্তরে তারা 
জানালেন, এই বইয়েরই 'এখন চাহদা। ওই 
বইয়ের চাহদা নেই । আঁম আগেই লিখোছ 
বর্তমানে আযাথলেটিক্স অবহেলিত । এবার 
আরও জান৷ হয়ে গেল, ত্যাথলেটিক্স বার্জত ও 
যারা ফুটবলের উন্নাতির নাম করে উন্নতির 
নামাবলী গায়ে চাঁড়য়ে চিৎকার করছেন ও 
কলীড়া সমাজে প্রাশক্ষক হিসাবে খাত অর্জন 
করেছেন তার৷ আযাথলেটিক্স ফিটনেস ছাড়াই 
এগোচ্ছেন। তা নাহলে বাজারে আজ 
আযাথলেটিক্সের বই নেই কেন? 

এবার আবার সতের বছর পছয়ে যাচ্ছি! 
তখন বিদেশে দেখে এসেছি ছেলেদেয় জন। 
এমনকি পারণতদের জন্য কত রফমের 
প্র্যাকটিসের জুতো । সেই জুতে৷ পায় দিয়ে 
সব বয়সের খেলোয়াড়ই 'স্কিলগুলে৷ অনুশীলন 
করতে পার়ে। আর ১০--১২ বছরের 


ছেলেদের কথ। তে ছেড়েই দিলাম । তাদের 
জন্য রাবার ও প্লাস্টিকের স্টাডওয়ালা কেটস 
জুতো আছে। যা পায়ে ?দয়ে পারণত খেলো- 


রং কি করে ফুটবলার হওয়া যায় (১১) 


য়াড়গণও ফুটবল খেলতে পারে । এছাড়। 
জার্মানির 'তদ্দাস' বুটের কথা তো ক্লীড়া 
জগতে খুবই পাঁরচিত। ওই ধরনের কয়েকটি 
জুতো বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম । যাতে 
আমাদের দেশেও তৈরি করানো যেতে পারে 
আমি সেই .চিন্তা করে ভারতের গ্রেষ্ঠ রাবার 
ধরনের এক ছুতো কোম্পানির সঙ্গে আল৷প 
করি। তারা জানয়েছিলেন, ফুটবল খেল।র। 
মত মজবুত করে (চানড়। ও রাঝার-_ প্লাস্টিক 
সোলের সঙ্গে) কমপ্রেসার মোঁসন নেই। 
ভেবেছিলাম এই কয় বছরে স্পোর্টস কাউন্সিল 
ও জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তনের দাবিতে 
আমরা সেই ধরনের জুতো বাজারে দেখতে 
পাব ব৷ বাটা ও ওয়াটারপ্রুফ কোম্পানির মত 
রাবারের জুতো কোম্পানর তোর ওই ধরনের 
জুতো বাজারে দেখতে পাব । কিন্তু দেখাঁছ 
বািভন্ন আন্তর্জাতিক আসরে আমাদের চরম 
বার্থতার পরও ব্াাপকভাবে ব্লীড়ামান উন্নয়নের 
বাস্তব চেতনা'বোধ আসেনি ব কার্যকর করার, 
কোন সংগ্রচেষ্টাও দেখাছ না। 

যাই হোক, বাজারে যে ধরনের ছুতে৷ 
আছে, তাই নিয়েই আমাদের এগোতে হবে। 
সেকথা আগেই লিখোছ। এবায় আয়ন্ত 
করাছ বড জামস্পের দ্বিতীয় পর্ব িয়ে। গ্রথম 
পর্বে লিখেছি 'টেক অফ বোর্ড' বা জাম্প চিহ্ন 
থেকে লাফ দেওয়ার ঝাপার নিয়ে। এবার 
লিখাছ, লাফ দেওয়ার পর ক ভাঁঙ্গমায় ল]াও 
করতে হয়। সব সময়ই কপ্পন। করতে হবে 


ফুটবলের জন/ই ওইসব করা হচ্ছে। তা 
হলে এই লাফ থেকে আমরা কি কি শিখতে 
১ গার? সবরকম গাঁতর উপর তাৎক্ষাণক 
মাটি ঘে'ষ! সট, উঁুতে সট (ইনসুইং, আউট 
সুইং, টরনেটো ইতাদি)। আরেকটা সট এই 
লাফের মাধামে জন্মায়। সেট। হল্‌ কোমর 
অবধি লাফিয়ে স্ট্রেট ফুল ভূল । তার উপর 
হলেই স্ট্রেট ভলি হয়না। সেই অবস্থাটি 
থাকে হেড ও ফুল ভি! সেই ভাঁলর কথা 
পরের সংখ্যায় আসব। তারজন। আছে অন্য 
ধরনের জাম্প। প্র 
স্টেট ফুল ভাঁলর কতকগুলে। অনুশীলন 
আছে। সেটা ব্রড জাস্পের দ্বিতীয় পর্বে 
আসে। যেমন ল্যাও করার আগে জাম্প 
পিটেতে হাইজাস্পের মত পিটের দুইদিকে 


ওরাও মানেন_ 


বিন্ব চ্যাটাজি £ কুসংস্কার, অজ্ঞতা, কোন 
কিছু সম্বন্ধে যুন্তিহীন ভয় বা ভক্ত প্রায় 
আঁধকাংশ মানুষের মধ্। কিছু না কিছু থাকে। 


কারো বেশী, কারো কম। কারোর সেটা 


প্রকাশ পায় কারো বা সেটা প্রকাশ পায় না। 
এটা শাক্ষত-অশাক্ষিত, ধনী, মধ্বিত্ত এমন 
'কি গরীব মানুষদের মধ্যেও আছে। বিজ্ঞানী, 
ডান্তার, সাঁহাত/ক, গায়ক, চিত্রতারকারাও এর 
থেকে রেহাই পান না। রেহাই পান না 
ফুটবল খেলোয়াড়রা, কোচ, কর্মকর্তা এমন কি 
সরকারা চাকুরে বড় ঝড় আঁফসাররাও । আরো 
আশ্চর্য বড় খেলার আগে পুলিশ অফিসাররাও 
ইঞ্টদেবঙা:ক স্মরণ করে মাঠে প্রবেশ করেন। 
কেউ'ঝ/বেটন ব। িয়ারগযাসের গানট। নমস্কার 
করে মাঠের ধারে বসে খেল৷ দেখেন। সুপার- 
টিশনে কোন বয়সের বাধা নেই। নয় থেকে 
নব্বই বছর বয়সের সকলের মধোই দেখা 
গেছে এই 'রোগ'টা॥ এখন দেখা যাক এই 
মরশূমে লিগ বিজয়ী মোহনবাগানের খেলো- 
য্াড়রা ও কোচ কে কিসুপারস্টিশন মেনে 
চলেন। তার আগে আম আমার ন'বছরের 
মেয়ের থা বলি। তাকে নিয়ে চলেছি এস- 
১৭ বাসে কয়ে কলেজ স্কোয়ার সাতার প্রাতি- 
যোগতায়। ব্যাক স্ট্রোক ইভেন্টে সে নাম 
দিয়েছে। পি জি হাসপাতালের পাশ দিয়ে যখন 
বাসট। চলছে তখন হঠাৎ বলে উঠল বাব। বাড় 
চল, আজ সাঁতারে কিছু হতে পারবে না। 
জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? উত্তর পেলাম, 
াস্তায় এক শালক দেখলাম । দুটে। দেখলে 
তবে তে। 'টু ফর জয়' । আমি কিন্তু তাকে এটা 
কুসংগ্কার বলে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি ॥ 
ও কলেজ স্কোয়ারের আশেপাশে বেশ কিছু- 
ক্ষণ ঘুরে বৌঁড়য়েছে দুটি শালিক দেখার 
আশায়। কিন্তু দেখতে পায়নি। আশ্চর্য 


দুটো পোস্ট বাঁসয়ে দুই-আড়াই-তিন, ফুট 
উচু করে একটি বায় দিয়ে তার উপর জাম্প 
আনুশীলন করতে হয়। আবার মাথায় চিন্তা 
রাখতে হবে যে কাপ্পনিক ভাল মারা হচ্ছে। 
কলমাগত এই অনুশীলনে এই স্ট্রেট ফুল ভালর 
ক্ষমতা জন্মায়। 

এই সংখায় তিনাট ছবি দেওয়া হল 
প্রথমটি £ টেক অফ বোর্ড থেকে জাম্প 
হচ্ছে। দ্বিতীয়টি £ ল্যাণ্ড করার আগে যে 
উচ্চতা বারটি দেওয়া আছে তাকে জাম্প 
করে অতিক্রম করতে দেখা যাচ্ছে । তৃতীয়টি £ 
বার আতিরুম করার পর ল্যাওড করতে দেখা 
যাচ্ছে। অর্থাৎ স্ট্রেটে ফুল ভাল মারার 


ভাঈমায়। (চলবে) 


সে এই প্রাতযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ব। তৃতীয় 
কিছুই হতে পারেনি | ' এবার বাল ইস্ট- 
বেঙ্গলের কোন এক খেলায়। প্রায় নব্বই 
বছরের এক বৃদ্ধ তার নাতিকে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল 
মাঠে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ দিয়ে কে 
যেন হে'চে উঠল। বৃদ্ধ বললেন, আজ 
ইস্টবেঙ্গল হেরে যাবে, ঢোরার মুখেই বাধ। ! 
সেই খেলায় ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল ৪--০ 
গোলে । 

কাকে নিয়ে শুরু করবো, আঁধনায়ক দিলীপ 
পালিত না কোচ প্রদীপ ব্যানার্জ। না থাক, 
শুরু করা যাক নামের লিস্ট যেভাবে নোটিশ 
বোর্ডে টাঙানো 'থাকে। তাই শুরু কার 
গোলাঁকপার প্রতাপ ঘোষকে নিয়ে। প্রতাপ 
এই মরশুমে মোহনবাগানের একজন নির্ভর- 


যোগ্য গোলকিপার । সে খেলায় দন ঠিক 
'তিনটেয় টেন্টে ঢোকে । টেন্টে ঢুকেই সে 
প্রথমে প্রসূন ব্যান।র্জীকে একবায় দেখে নেবে। 
তারপর অন] কাজ । এটাই ওর সুপারসটিশন। 
কস্পটন টেন্টে আসে ঠিক একটা পয়তা্িশ 
মিনিটে । টেণ্টের মাঝখানে বড় টোবিলে 
কম্পটন একট৷ তোয়ালে গেতে তার উর 
শুয়ে থাকবে । এর কোনাদন ব্যাতিক্রম হবে 
না। অন্য বিশেষ তুকতাক ওর নেই। সুরত 
টেন্টে ঢোকে ৩-৩০ মিনিটে তবে সে যেখান 
থেকেই আসুক একবার মোহনবাগান মেস 
থেকে ঘুরে আসতেই-হবে। শ্যামল ব্যানার্জ 
কিকরে? ও খেলার দন সকালে কালীবাড়ি 
যাবেই এবং বিকালে খেলার আগে মা কালীর 
সিদুরের টিপ অবশ/ই পরধেণ ও টেণ্টে 
আসে একট। তারশ মিনিটে। এসেই 
সম্পাদকের ঘরে একটি নিার্দষ্ট জায়গায় 
তোয়ালে পরে বসে থাকবে । জায়গ। বদল 
হয়েছে বলে জানা নেই। প্রদীপ চৌধুরীর 
সুপারসটিশনট। খুবই প্রকট । (তিনটে তিরিশ 
মিনিটে সে মাঠে পৌছয় এবং মোহনবাগান 
লেখা মাঝের গেট দিয়েই সে দৈনিক ঢুকতে 
চায়। বড় খেলার দিন সে মুদ্ষিলে পড়ে- 
ছিল।' ওই গেট বন্ধ ছিল পু'লশু কর্তৃপক্ষের 
নির্দেশে । প্রদীপ কিছুতেই অন) গেট দিয়ে 
ঢুকবে না। তাই সে দীড়িয়ে রইল অনেক- 
ক্ষণ, কিন্তু পুলশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেও 
যখন সেই গেট খোলা গেল না৷ তখন বাধ্য 
হয়েই প্রদীপকে অন্য গেট "দিয়ে প্রবেশ করতে নু 
হয়েছিল । কিন্তু তাতে সে মোটেই সন্তুষ্ট ছিল 


- না। টেণ্টে ঢুকে সে সারাক্ষণই খু'ত খুত 


করেছে ওই নির্দিষ্ট গেট দিয়ে ঢুকতে না রি 
পারায়। দিলীপ পালিতের সুপারসটিখনটা রি 
৫ 
একটু অন্য ধরনের । প্রায় আধ ডজন নতুন ৪৬ 
চর 


ঞ 
২ 


* খেলার আসর ১২ 


ফুটবল মোজা, পাওয়া সত্বেও সেগুলোকে 
তুলে রেখে দিলীপ একটা ছেড়া মোজা পরে 
মাঠে নামবে । ছেণ্ড়। জায়গাগুলোকে সেলাই 
করে পরের ম্যাচে আবার ওটা পরেই মাঠে 
নামে । এটাই ওর লাক মোজা । আর 
একটা মজার ব্যাপার ঝাঁড় থেকে মাঠে আসার 
আগে ও ওর স্ত্রীর হাতে এক গ্লাস জল খাবেই। 
এতে ব্যতিক্রম হয় না। গৌতম সরকার কি 
করে? ও কিন্তু সকলের শেষে টেন্টে 
আসবে । ৩-৪৫ মিনিট ।: দৈনিক সেক 
বুটি আর চা খাবে। অন্য কিছু দিলেও গৌতম 
কিন্তু খাবে না॥ তাই মনে হয় ওই সেঁকা 
রুটি আর চা গোতমের সুগারসটিশন। প্রসূন 
ব্যানার্জ ১৯৭৪ সাল থেকে মোহনবাগানে 
খেলছে। এবং ওই সাল থেকেই সে চারটি 
ছেলে তপন, গৌতম, থোকা, তপু এদের নিয়ে 
মাঠে ঢুকবে, এর ব্যাতক্রম হলে প্রসূন 
কেমন যেন খু'ত খু'ত করে। দ্বিতীয়ত ও 
নিজে হাতে কোনাদন জার্সি নেয় না। মোহন- 
বাগানের পুরানো মালি ভাঁসয়। জা্সটা এনে 
প্রসূনকে দেবে তবেই ও পরবে । মরশুমের 
অন/তম টপ গ্কোরার মানস ভট্াচাষ কি 
করে? মানস আসে ১-৩০ মাঁনটে । 
টেন্টে ঢুকেই প্রথম কাজ মা কালীর ছবিট। 
ভান্তভরে নমঞ্কার করা। তারপর চলে যাবে 


ব্যাসদেব £ কিম [হউজেসের অস্ট্রেলিয়া 
দল ভারত সফরের জন্য মাদ্রাজে এসে পৌছবার 
পর এই দেশ সম্পর্কে তাকে আগে ভাগেই কিছু 
অন্তত জানিয়ে দেওয়া উঁচত কিনা তাই নিয়ে 
আমার এক সাংবাদিক বন্ধ সেদিন তুমুল তর্ক 
জুড়ে দিয়েছিল ভবানীপুর টেণ্টে । লগ শেষ 
হয়ে যাওয়ায় আর শিল্ড শুরু না হওয়ায় 
বেকার হয়ে পড়েছিল সে। আম কথাটা 
গাড়তেই তাই হা হ। করে উঠল ও 5 এটা 
এমন কিরাপারযে হিউজেসকে এখনই 
বিরন্ত করতে হবে 2 
তাকে বললাম, দেখ, দশ বছর আগে [বিল 
লারির তাস্ট্রেলিয়৷ দল শেষবার ভারত সফর 
করে যখন- তখনকার এবং তার আগে ও পরের 
ঘটনা হিউজেসের না৷ 
আতিকে বিপদে ফেলা আমাপের ধর্ম নয়। 
তায় এই ছোকরা, আর তার দলবল এখানে 
একেবারে নতুন । আমাদের কি উচিত নয় 
ওদের জানানো যেদশ বছর আগে তাদের 
ক্রিকেট-প্্বপুরুষ বিল লার এই কলকাতায় 
ছাঁব তুলতে চাওয়ায় এক ফটো গ্রাফারকে বাট 
পেটা করে হাতের সুখ করে [নয়েছিল । হিউ- 
জেসেরও ওরকম কু প্রান থাকলে সেটা 
ত্যাগ করাই ভাল । যেহেতু অনেক ফটো- 
গ্রাফারই এখন ব্যাগে অনেক 1কছুর সঙ্গে 
লাঠিও রাখে, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার 


সম্পাদকের ঘরে। তিনটে থেকে তিনটে 
তিরিশ মি!নটের মধ্যে সে একট টেলিফোন 
করবেই। ওই সময় ওই টেলিফোন করতেই 
হবে। শমমের কিন্তু ওসব নেই। ও 
পিছনের গেট দিয়ে ঢোকে এবং নীল রঙের 
র্যাংলার গেঞ্জ পরে খেলার দিন মাঠে আসে 
এর ব্যতিক্রম চোখে পড়োন। জোঁভয়ার 
পায়াস তিনটে তিরশ মানটে মাঠে আসে । 
বাদামী রঙের একটি বিদেশী ব্যাগ ওর হাতে 


ক্রিকেটারদের জন্য। 

সেই সাংবাঁদক বন্ধুটি ঘাপাঁটি মেরে বসে 
থাকলেও আমার কথাগুলো যে সে শুনে যাচ্ছে 
তা তার চোখ দেখেই বুঝলাম ॥ 

হোটেল থেকে দগদম এয়ারপোর্ট যেতে 
রাস্তায় লারর ছোট ছোট পাহাড় দেখার কথ1ও 
ভাব। দেশে ফিরে লরি বলোছিল, গাঁড় 
বার বার সেই পাহাড়ে ধাক্ক। খেতে খেতে বেডে 
গিয়োছিল। িউজেসকে কি আমাদের 
জানিয়ে রাখা ভাল নয় যে 'হোটেল থেকে 
এয়ারপেঃট নয়, হোটেল থেকে টালিগঞ্জ 
গলফ ব্লমব অথবা রেসকোর্স যেতে চাইলে 
রাস্তায় পাহাড় দেখতে পাবে সে ।. এবং দেশে 
ফিরে বিল লরির দৃষ্টিশক্তি নিয়ে একট। প্রেস 
স্টেটমেণ্ট দিয়ে বাড়তি পাবলাসটি অনায়াসেই 
পেয়ে যাবে সে। 

সাংবাঁদক বন্ধুটি আরও গুম মেরে গেলেও 
আম কিন্তু চালিয়ে যেতে লাগলাম । দশ 
বছর আগে ভারতের ক্রিকেট মাঠগুলোয় ফৌঁন্সং 
টপকানো ব্যাপারট, ছেলেদেরই একচেটিয়া 
ছিল। কিন্তু এখন মেয়েরাও যে. পিছিয়ে 
নেই-_কালীচরণের টিম খেলতে আসার পর 


দেখা যাবেই খেলার দিনে । খেলার সরঞ্জাম 


. তাতে থাকুক বা না থাকুক। বিদেশ. বসুর 


কিন্তু সংস্কার অন/রকম। বিদেশ সাড়ে তিন- 
টেয় মাঠে আসে । খেলার. সরঞ্জামগুল নিজে 
গুছয়ে নিয়ে টেণ্টের মাঝখানে লম্ব। টেবিলের 
উপর বসবে। সকল খেলোয়াড়ের বুট 
যেমন মালিরা কাল করে রাখে বিদেশের 
কিন্তু সেটা চলবে না। সে নিজে হাতেই, 
কালি করবে, তা না হলে মন খু'্ত খু'ত 
করে। খেলার আগে সে বুট, মোজা, জার্সি 
এমনাকি বাইকটাও নমস্কার করে। 

এদের যান পাঁরচালিত করেন দেই কোচ 
প্রদীপ ঝানার্জকে কিন্তু লিগের প্রায় সবকটি 
খেলায় দেখ। গেছে এক প্যাপ্ট ও এক সার্ট 
পরে মাঠে 'আসতে | মাঠে আসার আগে 
বৌবাজায়ের 'ফাঁরাঙ্গ কালী দর্শন ধরে আস৷ 
চাই। ১৯৭২ সাল থেকেই দেখা গেছে তিনি 
পরে আসেন রু ক্রেপের জুতে।। জুতোটা 
ছি'ড়ে গেলে তাতেই তালি দিয়ে দিয়ে 


চালাচ্ছেন। আর কতাদন চালাবেন 
দিজ্ঞাসা করলে উনি বলেন যতদিন চলে 
চলুক। 


ভাবষাতে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানের 
খেলোয়াড় ও কোচদের নিয়ে এ ধরনের. 
লেখার চেষ্টা করবো। 9 টে 


সেটা মালুম হয়ে গেছে। হিউজেস আর | 
তার বেশীর ভাগ ব]চেলার সঙ্গীর পক্ষে এই 
দিক থেকেও এই সফর যে গুরুতপূর্ণ সেটাও 


তাকে একবার বলা দরকার নয় কি? 

কলকাতায় টেস্ট ম্যাচের সময়: রোডও- 
টেচলাভসনে যাদের রিলে করতে. ডাক। হবে 
তাদের কেউ যদ অশ্লীল বথাধার্তা বলে 
মাইকের সামনে এবং হিউজেস বা তার 
কোনো সঙ্গীর সম্পকে মন্তব্যগু!ল বাবহত হয়, 
তবে ত। ভারতের তথ্য ও বেতার মন্তরককে 
তংক্ষণ।ৎ জানানোর পরামশও হিউজেসকে 
দিয়ে রাখা ভাল । 

তর্ক করার নেশ। ছুটে যাওযায় সেই 
সাংবাদক বন্ধুটি সরে পড়ার ভান করলেও 
টেপ্টের গেট অবধি ধাওয়া করে তাক 
পাকড়াও করলাম । তস্তত আর একট। বিষয় 
হিউজেসকে বলে নেওয়। ভালি। সে জিজ্ঞাসু 
চোখে তাকাতেই বললাম, অস্ট্রোলয়৷ টিম 
কলকাতায় খেলা বাদে আর যা কিছু করবে 
তার একট। লিস্ট হোটেলের দরজায় ট1ঙিয়ে 
রাখা উচিত । সেই সঙ্গে, যে যা বলবে তাও । 
যাতে কৌন একজন সাংবাদিক গুলতাগ্স 
চলিয়ে যেতে না পারে। . যেমন চালিয়েছে 
লয়েড, গ্রেগ, কি. কািচরণের টিম খেলতে 
আসার সময় । 


কর্ণাটক মোটর র্যালি আফ্রিকান সাফারির মত বিপদসক্কুল 


বাঙ্গালোর থেকে আর অরবিন্দম ঃ 
এবারের কর্ণাটক মোটর র/ালিতে বাঙ্গালোরের 
-রালিয়িস্টর। দু চাকা আর চার চাকার উভয় 
ধরনের গাড়ির প্রাতিযোগিতাতেই বিজয়ীর 
সম্মান ও বিরাট আর্থিক পুরস্কার লাভ 
করেছে । 

“প্রময়ার প্রোসিডেণ্ট' গাড়ি নিয়ে প্রাত- 
যোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন দয়ানন্দ মান্ড্রে 
সহকারী চালক ছিলেন মহেশ রেন্ডী, নোভ- 
গেটর ছিলেন জনার্দন রাজু ও প্রদীপ দেশাই । 
সবগেয়ে কম পেনাল্টি পয়েপ্ট দিয়েছে এই 
দলটি, ৫৮৪০ পয়েণ্টে তার। চার চাকার গাঁড়র 
দৌড়ে প্রথম হয়ে 'মাইকো' ট্রাফ ও দশ হাজার 
টাকা, নগদ পুরস্কার পান। 

দুই সাহসী তরুণ বি এন ইয়োতশ ও কে 
গস শেখর 'ইয়েজাদ' মোটর সাইকেল নিয়ে দু 
চাকা যানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হন । এদের 
মধ্ে চালক ছিলেন ইয়েতিশ আর নোভগ্েটর 
কেস শেখর । 

এবারের র্যালর জন) যে পথ ঠিক করা 
হয়েছিল, সেটা বন্ধুর এবং গ্রাতযোগীদের 
পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য, তবু প্রাতযোগিতার 
মান ছিল যথেষ্ট উন্নত। মোটর সাইকেলের 
আরোহীদের হাটু পর্যন্ত ডুব জলে ছল 
ভূমির ওপর দিয়ে একসময় পথ আঁতর্রম 
করতে হয়েছে। 

মান্দ্রের দল গত চার বছর ধরে একসঙ্গে 
প্রাতযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। মান্দ্ে 
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বলাছলেন, তাদের যাত্রাপথের প্রথম পধায়, 
বাঙ্গালোর থেকে সিমোগা, মোটামুটি নির্বিঘ়ে 
ফেটেছে, একবার শুধু একটি টায়ায় বদলাতে 
হয়েছিল। তার পরবতাঁ দাঁ্ঘ পথ সিমোগা 
থেকে মাঙ্গালোর আঁভযানে তাদের কিছু সময় 
নষ্ট হয়, ফলে আঁভষানের চুড়ান্ত পর্যায়ে 
সাকলেসপুর, কে আর নগর, মালান্দ, কণক- 
পুরা হয়ে ফিরাতি পথের যাত্রায় তাদের গাড়িয় 
গাতবেগ ৮০ থেকে ১০০ কাম-র মধ্যে 
রাখতে হয়েছিল । এই পর্যায়ে এাক্সলের- 
টরের গোলযোগ তাদের খানিকট।৷ ভুগতে 
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হয়। অবশেষে 
১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার রান্র 


9 দশট। ষোলে। মিনিটে সমাপ্তি রেখায় 


পোছান। 

বিজয়ী প্রাতযোগী দয়ানন্দ মাব্দ্রে বলে- 
ছেন, পেট্রল দিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়নি, 
অনযানা বাবস্থাও ছিল চমৎকার। কলকাতার 
ভরত গারেখ এদেশের র্যাঁলায়স্টদের মধ্যে 
প্রথম সারর নাম । শ্রীপারেখের মতে কর্ণাটক 
র্যাল ইস্ট আফ্রিকান সাফারর মতই িপদ- 
সঙ্কুল ও তীব্র উত্তেজনাকর । 

দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন কোয়েস্বাটুরের 
কার বর্ধন, প্রতাপ জয়রাম, অরুণ রাও ও 
গোবিন্দরাজুলু-র দল । তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান 
পান যথাক্রমে অরুণ দরাজিলাল ব্যাঙ্কার, 
জীবন কুমারের দল ও জে দধিওয়ালা ও তার 
দল। 

মোটর সাইকেল প্রতিযোগিতায় ইয়েতিশ 
ও শেখর একটি বিশেষ প্রাতযোগী নম্বর প্লেট 
উদ্োন্তাদের কাছে চেয়েছিল । গত দুটি প্রাত- 
যোঁগতায় ব্যর্থতার কারণ হিসাবে, তাদের 
ধারণা, অপয়। প্রাতযোগী-নম্বর তারা পেয়ে- 
ছিল। এবারে তাদের নম্বর ছিল ৮৮। 
অপয়৷ নম্বর পেয়ে প্রথমবার তারা ভাঙা শক 
এযাবজর্ঝার নিয়ে চতুর্থ হয়োছিলেন। এবার 
পছন্দসই নম্বর পেয়ে তার৷ প্রথম হয়েছেন । 
পথে মোটর সাইকেলের যন্ত্রাংশের কোন তুটির 
জন্য এবার তাদের ভুগতে হয়নি । 

এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল 
কর্ণাটক মোটর স্পোর্টস রাব। কউ 
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গু ফুটবল_-ওলিম্পিকে 


অতীন সরকার ঃ ইীতহাস কেমন করে 
এগিয়েছে? ১৮৯৬ সালে এথেন্সে গ্রীক ও 
ডেনিস দলের মধ্যে একটি প্রাতযোগতা হয়। 
ডোনস দল পর্ণপদক ও গ্রীক দল রোৌপ্যপদক 
পায়। চার বছর পরে প্যারিস ওলাম্পকে 
তিনটি দলের মধ্যে গ্রেট্িটেন স্বর্ণ, বেলাজয়াম 
রোপা ও ফ্রান্স ব্রোঙ পদক পায়। পরন্তাঁ 
তৃতীয় ও?লাঁম্পক অনুষ্ঠত হয় কানাডার সেন্ট 
লুইস-এ ১৯০৪ সালে । কোন ইউরোপীয় 
দেশের ফুটবল দল সেবার সাগর পাড় দিয়ে 
কানাডায় যেতে পারোন। দু'ট আমোরকার 
ও একটি কানাডার ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় 
অংশ নেয়। কানাড। স্বর্ণপদক পায়। সব-. 
চেয়ে মজার বিষয়, গত ৭৫ বছরে কানাডা 
আর কখনও ওালাস্পক ফুটবল ফাইনাল পর্যন্ত 
যেতেই পারেনি। 
অবশেষে ১৯০৮ সালে লগুন ওলিস্পকে 
গুকৃত অর্থে ফুটবল প্রাতযোগতা হয়। এই 
গালাম্পকে ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। ফ্রান্সের 
ছিল দুটি দল। গ্রাতযোগতায় ইংল্যাণ্ত 
প্রথম, ডেনমার্ক দ্বিতীয় ও হল্যাও তৃতীয় 
স্থান আঁধক।র করে। এই থেকে ১৯৩০ সাল 
পর্বস্ত ফুটবলই ওলাম্পকের প্রধান আকর্ষণ 
হয়ে থাকে। ১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল 
চ)।স্পিয়নাশপ চালু হলে ফুটবলের গুরুত্ব বাঁধ 
পায়। 


গুলম্পিকে ফুটবলের ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ- 
কাল ধরেই বিতক চলছিল । অবশেষে ১৯৭৬ 
সালে মন্টিঃয়ল ও'লাম্পকের প্রান্কা'ল ২১তম 
গুলাম্পক সংগঠনী কামটির সিদ্ধান্তে 
বিতর্কের অবসান হয়েছে । এখন বলা যায় 
কার্যত গুঁলাম্পক ফুটবল প্রাতযোগগতার 
আসন স্থাঁপত হয়েছে ১৮৯৬ সালে। 

এ পর্যস্ত সমাপ্ত ২১টি ওলাম্পকে মোট 
১১টি দেশ ফুটবলে গুলি:ম্পক দ্র্ণপদক অর্জন 
করেছে । এর মধ্যে হাঙ্গোর সবার শীর্ষে । 
এই দেশ তিনবার স্বর্ণ, একবার রোপা, একবার 
ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে ওই শীর্ধাসনে রয়েছে। 
দ্বিতীয় স্থান ফুটবল খেলার আঁবঙ্কারক 
ইংল্যাও _ প্রাচীনকালে_১৯০০, ১৯০৮ ও 
১৯১২ সালে স্বর্ণপদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে । 
দুটি দুর্ণপদক পায় উরগুয়ে এবং একটি করে 
্বর্ণপদক পেয়েছে বেলায়াম, ডেনমার্ক, 
কানাডা, জি ডি আর, ইতালি, পোল্যাণ্, 
সুইডেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন । 


১৯১২ সালে স্টকহোম গলাম্পকে ১২টি 
দল অংশ নেয়। এই ওলি/স্পকেই 'পরা- 
জিতের (বিদায় এই পদ্ধতি চলুহয়। যল 
আগের গুলিশ্পিকের ঠিক অনুর্প। (বিশ্ব- 
যুন্ধের জন্য ১৯১৬ সালে কোন ও[লাম্পক 


হয়ান)। পরব্তাঁ সপ্তম গুঁলাম্পক হয় 
১৯২০ সালে আন্টোয়াপে । ১৪টি ইউধোপাঁয় 
দল ছাড়া [মশরের একটি দল এই ওলিম্পকে 
অংশ নেয়। এখানে 'পরাজিতের বিদায়” 
পদ্ধাতর একটু সংশোধন করে তৃতীয় ও চতুর্থ 
স্থানের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবদ্ছা কর৷ হয়। 
খেলার ফল £ বেলীজয়াম_ বর্ণ স্পেন_ রোপা 
ও হল] বো । 

এখানে একট। প্রশ্ন ওঠ৷ খুবই স্বাভাবিক । 
সেই ফুটবল-জনক ইংল্য্ের কি হল। 
পেশাদারী ফুটবল খেলা রিটেনের বাছাই, 
খেলোয়াড়দের টেনে নিয়ে যায়। . ফলে 
দুর্বলদের নিয়ে গঠিত ইংরেজ দল প্রথম 
খেলাতেই নরওয়ের কাছে হেরে বিদায় নেয় 
গুলাম্পক অঙ্গন থেকে । 

১৯২৪ সালে প্যারস ওালাম্পিক ফুটবল 
ইতিহাসে খুবই গুরুত্পূর্ণ। এইবার দক্ষিণ 
আমোরকার উনুগুয়ের দল অংশ নেয় এবং 
ফুটবল বিশ্ব মণ্যে ইউরোগণয় পদ্ধাতর পাণ্ট। 
আমেরকান পদ্ধাতর প্রাতষ্ঠ। করে ফুটবল 
বিশেষজ্ঞদের তাক লাগিয়ে দেয়। মোট ২২টি 
দল অংশ নেয়। উরুগুয়ে শান্তশাললী যুগো- 
শ্লাভিয়াকে ৭-০, ফ্রা্সকে ৫৯ এবং 
ফাইনাল সুইজারল্যা্কে ৩-১ গোলে 
হারিয়ে দেয়। এই দলের আন্দ্রেদে, নাসাঁজ 
ও স্ক্যারোন ফুটবল হাতহাসে দান করে নেয়। 
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পরবতাঁ আমস্টার্ভাম গলাম্পক ও ১৯৩০ 
সালে বিশ্ব ফুটবল চ্যা্পমন?শপেও উনুগুম্ের 
ওই দল প্রধম চ্ছান আঁধকার করে। এই ওাল- 
স্পিকে আর্জেন্টিনা, মে1ঝ্সকো, চাল ও যুন্তরাধথ 
যোগ দিলে ফুটবলে দুই ধার৷ প্রাধান্য লাভ করে। 

১৯৩২ সালে লস এঞজেলসে অনুষ্ঠিত 

. ১০ম গাঁল'স্পকে ইউরোপের আযমেচার দল- 
গুল অর্থাভাবে যোগ দিতে পারেন বলে 
উদ্যোস্তার। ফুটবল প্রতিযোগিতা বদ্ধ করে দেন। 
এই সময়ে পেশাদার ও অপেশ।দার ফুটবলে 
এক বিরোধ দেখা দেয় । পেশাদার সংস্থাগুলি 
গুলাম্পক প্রাতযোগিতা থেকে নিজেদের 
“লোক' বাছাই করেন আর যেসব দেশে 
পেশাদারী খেল। নেই তারা৷ নিজ বনজ খেলো- 
য়াড়দের মানোম্নত করার সু'যাগ দেন। 

১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে যুদ্ধের জন্য 
গাঁলাম্পক হয়নি। ৫ 

পরবর্তা গাঁলাম্পকগুলতেও ফুটবলের 
মর্ধাদ। ছিল দ্বিতীয় (িফা-১ম )। ১৯৪৮ 
সালে ল্জন ওালাম্প.ক সুইডিস টিম প্রথম 
হয়, দ্বিতীয় যুগোষ্সাভগ্না। কিন্তু ওই পুরো 
যুইডস দলকে ইতালর একটি ক্লাব কিনে 
নিলে সুইডেন বিপদে পড়ে যায় । 

১৯৫২ সালে হেনসিঞ্কিতে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন প্রথম অংশগ্রহণ করে। এই দলের 
ভাল খেলা সকলের দৃষ্টি অবকর্ষণ করলেও 
ফাইনালে যায় যুগোষ্লাভিয়া প্রেথম) ও হাঙ্গেরী 
(দ্বতীয়)। ১৯৫৬-র ও'লাম্পকে সোভিয়েত 


মন্টিয়েল গুঁলাম্পক '৭৬।॥ ফুটবল ফাইনালে পূর্ব জার্নান £ পোল্যাণ্ড / অমিয় তরফদার 


ইউনিয়ন সোন। এবং যুগোগ্ন।ভিঃ। রৌপ্য পায়। 

১৯৬০ রোম ওলি।স্পকে ৫২টি দেশ অংশ- 
গ্রহণ করার আবেদন জানায় ॥ বিশ্ব আমেচার 
ফুটবল কামটি প্রাথামক স্তুরে বিভন্ন অণুলে 
খেলার ব্যবস্থা করে ১৬টি দেশকে চূড়ান্ত 
খেলায় অংশগ্রহণের জন/। আ:গর ও'লি।স্পক 
চাম্পয়ন সো)ভয়েত ইউীনয়ন আগ্মালক 
খেলায় বুপগোরয়ার কাছে হেরে যাওয়ায় 
ওলাম্পকে যেতে পারেন। এই সময়েই 
সিদ্ধান্ত হয়, যে খেলোয়াড় বিশ্বকাপে অংশ 
নেবে তারা গুল!ম্পকে খেলতে পারবে না। 
সে দেশে পেশাদারী খেলা না থাকলেও 
১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ওই ব্যবস্থা চলে। ওই 
বছর [ফিফ। ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে। আবার 
১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারতে ফিফ৷ ওই সিদ্ধান্ত 
বদল করে (সে সম্পর্ক আগেই উল্লেখ করা 
হয়েছে )। যুগোষ্নাভিয়া ও ডেনমার্কের মধ্যে 
ফাইনাল হয়। ফল- প্রথম ডেনমক, 'দ্বতীয় 
যুগোক্লাভয়া, তৃতীয় হাঙ্গেরী, চতুর্থ ইতালি । 

৯৯৬৪ সালে টোকিয়ো ওলাম্পিকে ৬৪টি 
দেশ প্রাথীমক প্রাতযোগিতায় অংশ নেয়। 
ফাইনালে হাঙ্গোর চেকোগ্নাভাকিয়াকে হারায় । 
হাঙ্গোর তৃতীয়বারের জন্য স্বর্ণপদক অর্জন 
করে। 

১৯৭২ সালে মিউনিখ ওলিম্পিকে 
হাঙ্গোরকে হারিয়ে পোল্যাওড জয়ী হয়। 
১৯৭৬ সালে মন্টিংয়লে পূর্ব জার্মান প্রথম, 
পোলাও দ্বিতীয় ও সোঁভয়েত ইউনিয়ন 


তৃতীয় হয়। 
২২তম ওলিম্পিকে ফুটবলের সময় সৃচী 


সময় চান খেলার 
/ নম্বর 
২০ জুলাই রাত এটা মক্কো ১ 
৮. ৬টা লেনিনগ্রাদ ২ 
৮. ৬টা কিয়ে ৩ 
£. ৬টা মিনগ্ক ৪ 
২১ জুলাই রাত ৮টা মঞ্ধো। € 
”. এটা লেনিনগ্রাদ ঙ৬ 
৮”. এটা কিযে ৭ 
?. টা মিনদ্ধ ৮ 
২২ জুলাই রাত ৮টা মঞ্ধো ৯ 
৮”. এট লোননগ্রাদ ১০ 
”. থটা কিয়েভ ১৯ 
৮. এটা মিনদ্ধ ১২ 
২৩ জুলাই রাত &টা মগ্ধো ১৩ 
৮. এটা লেনিনগ্রাদ ১৪ 
”. এটা কিয়েভ ১৫ 
৮. গটা িন্ক ১৬ 
২৪ জুলাই রাত ৮টা মস্কো ১৭ 
৮. ওটা লোননগ্রাদ ১৮০ 
৮. এটা কিয়ে ১৯. 
৮. ওঠা টিনগ্ক ২০ 
২৫ জুলাই রাত ৮টা মঞ্ধো৷ “২৯ 
”. এটা লোননগ্রাদ ২২ 
*. টা কিয়েভ ২৩ 
৮. ৭টা মিনদ্ধ ২৪ 
২৬ জুলাই কোন খেলা হবে না। 
২৭ জুলাই কোয়ার্টার ফাইনাল . 
সন্ধা ৬ট। মঞ্ষো ২৫ 
». ৬টা লোননগ্রাদ ২৬ 
৮. ৬টা কিয়েভ চে 
১. উট মিনগ্ক ২৮ 
২৮ ও ২৯ জুলাই কোন খেল৷ নেই। 
৩০ জুলাই রাত ৮ট। মষ্কো ২৯ 
সোমফাইনাল ” ৭টা িয়েভ বামফ্কো ৩০ 
৩১ জুলাই কোন খেল। নেই । 
১ আগস্ট রাত ৮টা মঞ্ধে ৩১ 
(৩য় ও ৪্থ স্থানের জন্য প্রাতযোগিত। ) 
২ আগস্ট রাত ৮টা মস্কো ৩২ 


(ফাইনাল) 


শারদীয়া 'খেলার আসরে 


জ্যোতিষ গুহ 

বলেছেন পবিত্র দাঁস-কে ফলকাতা ফুটবলের 
নানা অজানা তথ্য । ফুটবল নিয়ে এমন 
ঘটনাবলী কেউ কখনও প্রকাশ করেনি। 


হিট 5৭০0৭ ৪2 


৮৩০ মটার দৌড়ের ফাইনালে আটজন প্রাতযোগীর 
মধ্যে ছ' জনই আমোরকার । তার মধ্যে একজন ছিল 


্ ওলিম্পিকের গপ্পো 
0 


স্কুলের ছাত্র টেড মোরিডিথ । 
আর ছল গতবারের 
বিজয়ী মেল শেপার্ড। 


লেখা £ অশোক চট্টোপাধ্যায় রেখা ঃ জি সান্ত৷ 


স্টকহোম ওালাম্পক ১৯১২ ই দর্শক! 
1১৯ 


টেড হিটে 


উদর মেরেছে দেখে নিয়ে। এবার সে 


নতুন ওলিম্পিক রেকঙ 
করবে ' বিশ্বরেকর্ডও 
হতে পারে 


১ মি. ৫8.৪ সে । 
স্বাহা দিতে হয় ছোড়াকে 


এ 


& ্‌ 
সবকিছু চি মত। 
ক করে যে পারলাম 1." 


দারুণ ছেলে তো'তুম 

পুরনে। বিশ্বরেকর্ড ভেঙেও 

সোন। পেতে দিলে না। 

এড, তোমার জয়ে 
'আম খুশা 


৮ 
শেপার্ড সেবার ওালাম্পক ও বিশ্বরেকর্ড ভেডেও প্রথম হতে পারল না কারণ 
টেড মোরাডথ ১ 1ম. ৫১.৯ সেকেণ্ডে দৌড়ে আরো উন্নত 'বশ্ব ও 


উ 


স১৮১৯৯।৯ আপাস-৩৩ 


পঞ্চম গালাম্পকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানাট হয়ৌছল টমকপ্রদ। মূল স্টেডিয়ামে গোল করে টোবল পেতে চার হাজার কর্মকর্তা ও প্রাতিযোগীর ডিনারের বাবস্থা কর৷ হয়োছিল। 


7 15 বাজি পুড়োছিল সারা রাত ধরে । আর অন্যদের খাওয়া দেখতে টিকিট কেটে লোক এসেছিল কাতারে কাতারে । ||] 


, গল্গাই চাতরা সুইমিং 
ক্লাবের একমাত্র ভরসা 


নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ওদের পাজপুশথ 
দেখে জলে নামতে হয়। নাহলে কে জানে 
কখন বানের জলে ছেলেমেয়েগুলাকে ভাসিয়ে 
নিয়ে যাবে। শ্রীরামপুরের চারা সুইীমং 
ক্লাবের কথা বলাছলাম। সীতার শেখার জন্য 
ওদের পুকুর নেই। গঙ্গাই ভরসা । ক্লাব 
সম্পাদক কানাইলাল চটার্জ অবশ্য বললেন £ 
বানের জন্য ভয় নেই। কবে কখন বান 
আসবে তা ছেলেমেয়েরা সবাই জানে । তবে 
তান অস্বীকার করতেও পারলেন না যে গঙ্গায় 
ছেলেমেয়েদের সাতার কাটা বিপজ্জনক ব্যাপার। 
তাই গ্রাতাঁদন স্রাতারের সময় অন্তত দশজন 
পাক৷ সাতারুকে বাভন্ন জায়গায় থাকতে হয়। 
এক একজনের ওপর ভার থাকে চার-পাঁচ 
জনকে লক্ষ্য রাখার। তাছাড়। পাড়ে বসে 
বয়ঙ্ক লোকের৷ কড়া নজর রাখেন কোথাও 
কোন অঘটন না৷ ঘটে। গত পাঁচশ বছর 


ধরেই ওই সাতার ক্লাব চলছে, কোন অঘটন 
ঘটেনি। 
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গার ওই গঙ্গায় সীতার শিখেই গোষ্ঠ দাস, 
পরমেশদাস ঘোষ, তপন দে, নারায়ণ পাল, 
সঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ সাতারু দূরপাল্লার জীতারে 
অনেক সাফল্য দেখিয়েছেন। পরমেশদাস 
ঘোষ মুর্শিদাবাদের দূরপাল্লার সাতারে একসময় 
একাধিপত্য করেন। প্রভাত ডট্রাচার্য, দুলাল 
কু; র্জিত ব্যানা্জও সাফলা কম দেখামানি। 
তাদের শিক্ষাওড এখানেই । এছাড়৷ ঝুলন 
পাল, কমল চিন। প্রমুখ প্রবীণ জীতারুরাও 
ছিলেন এই ক্লাবেই। 

নবীন সাতারুদের মধ্যে এই ক্লাবের ইলা 
পালের নাম সবাই জানে । সর্বভারতীয় 
গ্রাতযোগতা থেকে অসংখ্য সোনা রুপো৷ 
জিতে এনেছে । সেই ইলাও এই ক্লাবেরই। 
ওর যখন এগারো বছর বয়স, তখন থেকেই 
ওর সাফলোর শুরু । জাতীয় সাতারে একশো 
ও দুশো মিটার রেস্ট স্ট্রোকে গত পাঁচ বছরে 


!একেবারে গঙ্গার ওপরেই চাতরা সুইমিং ক্লাব 


একবার ছাড়৷ ইলা কারে৷ কাছে হারোন। 
মাদ্রাজে ভারত-সংহল সীতারে ইলাই ছিল 
একমান্র ভারতীয় মেয়ে যে একশো মিটার 
ব্রেস্ট স্ট্রোকে একটি সোনার পদক লাভ করে। 
এছাড়া বুলা চৌধুরী গত তিন বছর ধরে বাভন্ন 
বিভাগে উল্লেখযোগ্য সাফলা দেখাচ্ছে । বুলারা 
থাকে হিন্দ মোটরে। সেখান থেকে ওর মা 
প্রতিদিন মেয়েকে নিয়ে আসে চাতরায় সাতার 
শেখাতে । মানস বসু নামে একটি ছেলে গত 
বছর থেকে সাতার শিখছে, এখনই রান্গ্য 
ও জাতীয় সাতারে বেশ কয়েকটি পদক দখল 
করেছে। 

এদের সুবধা অস্গুবধার কথা 'নয়ে 
আলোচন৷ করছিলাম ওদের ট্রেনার পশুপাঁত 
কুণ্ুর সঙ্গে। ছুভাবতই সুবধার ঘরে শৃন্/, 
অসুবিধাই হাজার রকম । বর্যাকালে গঙ্গায় 
জল বাড়ার জন্য সাতার বদ্ধ রাখার সুবিধা, 
গঙ্গার জল হাল্কা বলে অন্য ধর৷ জলে স্াতারের 
সময় ঠিক রাখার ঝামেলা । সর্ধোপার গঙ্গার 
ঘোল৷ জলে কার ি ভুল হচ্ছে তা বোঝা 
দুর । পশুপতিবাবু দুঃখ করেই বললেন £ 
আমরা সুইমিং পুল চাই না। একট৷ শুধু 
দু'পাড় বাধানো পুকুর চাই । যেখানে ছেলে- 
মেয়েগুলোর ভূল ভ্রান্তি একটু দেখে শুধরে দিয়ে 
ট্রেনিং দেওয়া যায়। মাঝে মাঝেই আমরা ইলা, 
বুলা, মানসদের কাছাকাছি কোন পুকুরে নিয়ে 
গিয়ে একটু আধটু দেখাবার চেষ্টা কার, কিন্তু 
স্থায়ী একট। ব্যবস্থা না হলে তা সম্ভব নয়। 
উানই বললেন £ শ্রীরামপুর আদালতের 
আঙ্গিনায় সরকারের নিজস্থ একট পুকুর আছে, 
সেটার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। দেখা যাক-কি 
হয়। প্র্যাকটিসের জন্য একটা৷ স্থায়ী বাবস্থা 
ও একটা নভিশ বেড করতে পারলে তবেই 
সার্থক হবো৷। তখন আর আমাদের এই দেড়শো। 


ইল। পাল 


ছেলেমেয়েকে গঙ্গ-ভরসা করতে হত্ব না। 
বলতে গেলে একেবারে গঙ্গার ওপরেই 


ক্লাব ঘর। ক্লাব ঘরে দেখলাম হাল্কা ঘরে 
ব্যায়াম করার কিছু সরঞ্পাম। আর 
কোন খেলাধূলার বাবস্থা করেন কিন। 


জানতে চাইলে ক্লাব সম্পাদক কানাইবাবু 
সরাসার বললেন £ দ্েখুন/আমর। সাতার 
নিয়েই আছি । এটাই আমাদের গর্ব। এ 
অণ্চলে সাতার নিয়ে স্থানীয় আধবাসীদের 


প্রচণ্ড উৎসাহও আছে। তবে আগরা স্াতারু- 
দের প্রয়োজন বলে ওদের বাচ্কেটবল খেলার 
বাবস্থা করি। বিস্তু আমাদের মাঠ তে৷ নেই, 
তাই পাশে স্কুল মাঠে ওরা.খেলে ॥ চাতরা সুই- 
মিং ক্লাব প্রতি বছর গঙ্গারক্ষে চার মাইল সাতার 
প্রাতযোগিতার আয়োজন করে। এককালের 
সাতারু কানাইবাবু তাই আবার বললেন £ 
সাতার নিয়ে আছি, এটা নিয়েই থাকতে চাই । 
পুকুরে সাতার কাটার একটু ভাল সুযোগ গেলে 
আমাদের ছেলেমেয়ের যে অনেক ভাল 


ফল দেখাবে তা আমর হলফ করেই বলতে 


পার । 
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€ খেলার আসর ১৮ 


ফুটবল মানেই কি গণ্ডগোল-_টাকা মাঠে মনে হয় তাই € 


ঢাক থেকে আবছুল তৌহীদ £ 
"ঢাক৷ স্টেডিয়াম থেকে বলাছ' বলে এখন আর 
খেলার খবর দেওয়। যাবে বলে মনে হচ্ছে না। 
খেল। হচ্ছে না ত৷ নয়, খেল শুরু হয় ঠিকই, 
কিন্তু খেলা শেষ বুঝি আর হয় না। খেলা 
শেষের ঝাঁশ যখন বাজে তখন, আঁশ 'মানটের 
খেলার হয় না শেষ। কোন একটা কারণে 
খেলাগুলোর হয় অপমৃত্/। আর এ সমস্ত 
ঘটনা ঘটে এখানকার লিগের বড় বা৷ নামী 
দলগুলে। যখন ফলাফলে হারতে থাকে বা ড্র 
করে পয়েট খোয়াতে থাকে, ঠিক তেমাঁন 
সময়ে। মাঠে তখন খেলার খবরের চেয়ে 
বেশী গুরুত্তূর্ণ হয়ে যায় কেমন করে খেলা 
পণ্ড হলো তার কারণ খোজা । ঢাক৷ 
স্টোয়ামে এটা একটা নিত) নৈমাত্তক ঝ/পার 
হয়েই বোধহয় দড়য়ে যাচ্ছে । 

খেলায়, বিশেষ করে ফুটবল মাঠে গওগোল 
খুব একটা নতুন কিছু নয়, অস্থাভাঁবকও নয়, 
কিন্তু সমর্থক নামক এক 'ধরনের দশকের 
উশৃচ্খলতা খেলার খবরকে ছাপিয়ে দেয়। 
তাদের গন্লজ্জ ই'ট ছোড়া-ছুঁড় ফুটবলের 
সৌন্দর্যকে শুধু গলা টিপে হত্যাই করে না৷ 
অপর নিরীহ দর্শকদের নিরাপ্রত্তাকেও বিপন্ন 
করে তোলে। তাদের খেয়ালী আচরণের 
খেসারত দতে অনেককেই আহত হয়ে 
হাসপাতাল-ডান্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। 

যার ক্লাব চালান তাদের সীমিত সামর্থের 
শরবস্থাটাও সকলের নজরে পড়ে। দের্দও 
প্রতাপা ক্ষিপ্ত জনতাকে সামাল দেওয়ার কম্মো 
তাদের নয়_শান্ত-রক্ষী ঝাহনীও হিমাসম 
খায় তাদের শান্ত করতে। এই উশৃঙ্খল 
ব্ান্তরা শুধু খেলা পণ্ড করা বা স্টেডিয়ামের 
সম্পত্তি নষ্ট করেই শান্ত হয় না, তার৷ দল 
বেধে মাছিল করে শহরের বাভন্ন নিয়ন সাইন 
বোর্ড ভাঙতেও [ীপছপা। হয় না। [পিছপ। 
হয় না 'বাভন্ন ব্যন্তর, পুলশের, দমকল 
বাহনীর গাঁড় পোড়াতেও। অতএব 
চাঁরাত্িক বিচারে এর। কোন অবস্থাতেই ফুটবল- 
প্রিয় হতে পারে না। 


এমনই এক উশৃঙ্খলতার শিকার হয়ে গত 


বছরের ২০ জুলাই মারা গিয়েছিল শোর 
ফারুক। সৌঁদনের খেল ছিল মোহাম্মোনের 
সঙ্গে আবাহনীর । সেই নির্মম বেদনার ক্ষত 
আমাদের এই শ্রেণীর দর্শকদের মনে কোন রেখা- 
গাত করেছ বলে মনে হয়না । এমান দুর্ঘটনায় 
ফারুক মার৷ যাওয়ার পর বেশ কিছু দর্শক 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে মৃত ফারুকের পারবারবর্গকে 
সাহাষ্য করার জন্য দেনদরৰার করতে এগিয়ে 
এসেছিল সামাত গড়ে।: সবাই জাশা 


করোছল দর্শকদের এই সচেতনতা দিয়ে 
উশৃঙ্খলতাকে দমন করা যাবে। কিন্তু যাদের 
মাথায় দুষ্ট বুদ্ধির প্রভাব বেশী তাদের কাছে 
নীতিকথা আশা করা বাতুলত৷ ছাড় আর 
কিছু নয়, তাই-ই প্রমাণ করছে আজকের ঢাকা 
স্টোডয়ামের ওই শ্রেণীর দর্শকদের আচরণ । 
এদের আচরণে ফুটবল-প্রিয়, সহনশীল দর্শকর৷ 
মাঠে আসাই একরকম বন্ধ করে দিতে বাধা 
হয়েছেন। কি হবে খেল৷ দেখতে গিয়ে জান 
খুইয়ে। 

এ বছর খেলার মাঠে প্রথম গণ্ডগোল হয় 
১৩ জুলাই । খেলা চলছিল আবাহনী আর 
ওয়াণ্ডারার্স ক্লাবের মধ্যে । খেলা শেষ হওয়ার 
দুমানট আগে আবাহনীর বিরুদ্ধে পেনাধ্জ্টর 
জায়গায় রেফারি নির্দেশ দিলেন কর্নারের। 
ওয়াণ্ারার্স দাবী তুললো৷ পেনাপ্টির। শুরু 
হলো বচসা। রেফার ১২ মিনিট অপেক্ষা 
করে শেষ বাঁশ বাজালেন। খেলা হলো৷ 
ভগ্ুল। পরে অবশ্য এ খেলার পুরে৷ পয়েণ্ট 
আবাহনীকে দেওয়। হয়েছে । আর বেয়াদাপর 
জন্য ওয়াগ্ারার্স-এর দুজন : খেলোয়াড়কে 
শাস্তি দেওয়া হয়েছে। 

গরের দিন, ১৪ জুলাই খেল৷ হচ্ছিল 
মোহাগ্মেডান আর বিজে আই ?স-র মধ্যে। 
সে খেলাতেও গোলযোগ দেখা দিল রেফারির 
একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে। খেল৷ শেষ 
হলেও দর্শকরা য৷ খুশী তাই করতে চেয়োছল, 
আর তাই পুলশকে ৩ রাউও কীদানে গস 
ছাড়তে হয়োছল ॥ এ (খল৷ অবশ্য পারত্য্ত 
হয়ান, তবে খেলা শেষে এমন এক অবন্থার 
সৃষ্টি হয়েছিল যাতে অনেকের জীবনের নিরা- 


পত্ত। হয়েছিল [বিপন্ন ॥ 
এর পর যে খেল৷ পও হলো সেটা ছিল 


ওয়াণ্ডারার্স আর মোহাম্মেডানের মধ্যে ২৪ 
জুলাই । সেদিনের ঘটন। আগের সব তাও- 
বতাকে স্ত্লান করে দিয়োছল । সৌঁদনও দ্বিতীয়া- 
ধের ২৬ মিনিট খেল। চলার সময় ওয়াারার্স- 
এর অনুকূলে রেফার একটা ফ্রি-কিক দিলে 
গণ্ডগোল শুরু হয়। ওয়াণ্ারার্স জিতাছল 
২-১ গোলে । প্রতিপক্ষের খুশী না হওয়ারই 
কথা । খেলাটা ছিল রাতে-_শেষ হওয়ার 
কথা সাড়ে আটটায় গণ্ডগোল ঠাওা হতে রাত 
হলো। ১১ট।। গণ্ডগোল আয়ত্বে আনতে 
পুলিশকে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস পোরিয়ে এবারে 
ফাক। গুলির আওয়াজও করতে হলো কয়েক 
রাউও। আহত হলো শতাধিক দর্শক। 
স্টোডয়ামের ক্ষয়ক্ষতি করেই দুণৃত্তরা শীস্ত 
হলো না, শহরের গবিভন্ন নিয়ন সাইন, সাইন 


বোর্ড ভাঙচুর করলো, মোহাম্মেডান ক্লাবে আগুণ 


ধরানোর চেষ্ট। করলো, ওয়াগারার্স ক্লাব 
আক্রমণ করলো, জনৈক কর্মকর্তার গাঁড় 
পোড়ালো- পুলিস এবং ওয়াণ্ারার্স সমর্থকদের 
পাপ্টা হুমকিতে কাজ হয়েছিল। 

আবার গণ্ডগোল হল ২৭ জুলাই । সোদন 
যে কেন স্টেডিয়ামে মারামারি শুরু হল £ুথমে 
তা বোঝ। গেল না। শুধু দেখা গেল হঠাৎ এক- 
দল লোক লাঠি-সোট। নিয়ে স্টোঁডিয়ামে ঢুকে 
দর্শকদের পেটাতে শুরু করল। পরে খোজ 
নিয়ে জানা গেল ঘটন৷ ঘটেছে আউটার স্টেডি- 
য়ামে দ্বিতীয় বিভাগের এক খেলা নিয়ে। 
খেল হচ্ছিল বি ডি আর এবং মুন্তযোদ্ধা। সং- 
সদের মধে!। একটি পেনাল্টির দাবী নিয়ে 
দর্শকর। খেলা পণ্ড করতে মেতেছেন । আউটার 
স্টোডয়ামের খেলা পণ্ড করেও তারা শান্ত 
হয়নি। চেয়োছল লাঠি-সোট। দিয়ে ভেতরের 
স্টোয়ামের খেলা ভাঙতে । কিন্তু গারোন 
শেষ পর্যস্ত খেল৷ পণ করতে । 

তারপরও থেমে নেই এই শ্রেণীর দর্শকদের 
মন্ততা, ক্ষিপ্ততা। ১০ আগস্ট স্টোডয়ামে 
খেল৷ হচ্ছিল মোহাম্মেডানের সঙ্গে ওয়ারর। 
ওয়ার দল যেই দু-দুটো গেল দিয়ে ফেলেছে 
অমানি শুরু হলে ই'ট বুষ্টি। যেমন করেই ? 
হোক খেলা বন্ধ করতে হবে। হার৷ চলবে না। 
এঁদকে খেলার মাঠটা স্টেডিয়ামের মাঝ 
বরাবর হওয়ায় ইটের আওতার একটু বাইরে 
গেছে খেলা । ইটের তোড়ে তাই অত 
সহজে আর খেলা পও হচ্ছে না। শাস্তরক্ষী 
বাহনীও সোর্দন বেশ তৎপরতার সঙ্গে 
দর্শকদের মধ্যে ঢুকে পড়ায় খেল। চলেছে । 
কিন্তু শেষ বাশ বাজার পাচ [নিট আগে 
একটা বল ইচ্ছে বরেই মার! হল দর্শকদের 
কাছে। আর যেহেতু সে বলটাকে 'ফাঁরয়ে 
আন৷ সম্ভব হয়ান, তাই খেলা আর চালু কর।-1 
ষায়নি। পুলিশ বল আনতে গেলে এলো- 
গাথারী ই'ট পড়েছে তাদের ওপর। অন্য 
সময় সাধারণত খেলোয়াড়রাই কেউ বলটা চেয়ে 
আনে-সৌঁপন কিন্তু তাও হয়ীন। বলটা 
গ্যালারিতে থেকে গেছে। * 

রেফার অপর বলদিয়ে খেলা চালু করতে 
চাইলে পাছয়ে থাক৷ মোহাম্মেভান দলের 
খেলোয়াড়রা নতুন বলে খেলতে রাজা হয়ান। 
রেফারির কথায় তারা কান দেয়ান_বলও 
আনা যায়নি । রেফার বারে 'মানট অপেক্ষ। ৮ 
করে খেলার শেষ বাশ বাঁজয়ে ফিরে এসেছেন 
মাঠ থেকে । খেল৷ হয়েছে পাঁরত্ন্ত, ভওল। 
এই হোল এক নজরে ঢাকার মাঠে খেলার 
খবর, গণ্গোলের খবর । 

এ সমস্ত ঘটনার পারপ্রেক্ষিতে আমাদের 


পুশ সমথকদের কাছে, ফুটবল কম্নকঙাদের কাছে 
আপনাদের এসব বিষয়ে অর্থাৎ খেল৷ বানচাল 
করার ব্যাপারে ক বলার আছে বলেই ফেলুন 
না। প্রশ্ন হচ্ছে, এমনভাবে খেলা পাঁরত্ন্ত হবার 
জন্য দায়ী কে? রেফার, না কর্মকর্তা ; বড় 
বড় দলগুলোকেও স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করতে 
ইচ্ছে করে, মাঠে মারামারি করা, রেফারির 
সঙ্গে তক করা বা তাদের পেটানোর বিরুদ্ধে 
আপনারা কোন ব্যবস্থা 'নচ্ছেন না কেন 2 
মাঠের পাশে প্রত্যেক দিনই 'ভাসাপ্লনারি 
কাঁমটির সদসারা বসে খেল৷ দেখেন। তাদের 
নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও প্রশ্ন আসে_ফেননা 
এযাবত রেফারির সঙ্গে দুব্যবহারের জন্য বেশ 
'কিছু খেলোয়াড়কে শান্ত দেওয়া হয়েছে, আর 
সেসব খেলোয়াড়রা সবাই-ই ছোট ছোট দলের 
বড় দলের ব্যাপারে তাদের এমন পক্ষপাত- 
পুষ্ট নীরবতা কেন ? 

যাই হোক আমাদের কথা হোল নিরাঁহ 
ফুটবল-প্রেমীদের নিয়ে । তারা দলের সমথক 
হয়ে গাটের পয়সা খরচ করে মাঠে যান না 
তারা মাঠে ভিড় জমান নেহাতই ফুটবলের 
প্রেমে । তাদের এ হেনস্ত। কেন? আদপে 
খেল৷ চালাতে হুলে পথ একটাই__-তা হোল 
'নিরপেক্ষতা। দলমতের উর্ধে থেকে ফুটবল-প্রেম 
নিয়ে ফুটবলের ব্যবন্থা করুন। দলের সমর্থন 


করতে গিয়ে যারা ফুটবলের মৃত্যু কামনা 
করেন, মৃত্যু ঘটাচ্ছেন, তাদের ব্যবগ্তাপনা। 
থেকে সারয়ে দিন। ফুটবলের জন্য, ফুটবলের 
হার্থে দলের স্বার্থকে অনুগ্রহ করে দূরে সারিয়ে 


রাখুন । দেখবেন ফুটবল আপন প্রভাবে ভাস্বর 

হয়ে নির্মল আনন্দে সকলকে ভরিয়ে দেবে। 

আমাদের এ্রীতহ1ও পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হবে । 
১০7৮-৭৯ 
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খেলার আসর ২০ 


আলি অবসর নিলেন (২) 


হি 


বিপ্লব রায় ঃ কটা মাসের স্মৃত যেন ঝড় 
তুলাছিল তখন ভেতরে ভেতরে । রোম থেকে 
লুইসীভিলে এসে পা রাখার পরই বীরের 
অভ্যর্থনা জুটোছল তার। মার্টন আর 
স্টোনারের কথাগুলো যে কি মর্মান্তিক সত্য 
আলি বুঝোছলেন সোদন । অথচ ছ' বছরের 
দুঃখ, কানা, ঘাম, রন্ত, কষ্ট আর সংগ্রামের 
পথ পোরয়ে জয় করা তার স্বপ্নের সোনার 
পদকট। যোদন আল ফেলে দিলেন জলে 
শশপনা, কোন কষ্ট নেই আজ, দুঃখও 
নেই। আজ আমি মুস্ত। কি 
দ্বান্ত।' 

ওই সোনার পদকটাই কি বাধনে না বেধে 
রেখোছল মানুষটাকে । টাইমসের কথাগুলোই 
তো। যথেষ্ট । 'ক্যাসয়াস কখনো পদকটা। 
হাতছ।ড়। করে না। ওটাকে নিয়েই ও খায়, 
রাতে ঘুমোয় 1, ঘুমিয়ে ঘাময়ে পাশ ফেরার 
সময় পদকের ধারালো কোণে কতবার ক্ষত- 
বিক্ষত হয়ে গেছে পিঠ । এক সময় গায়ে 
লাগানো সোনাটুকুও উঠে গিয়েছিল পদকটা 
থেকে । তবু তা খুলে ফেলার কথা৷ ভাবতে 


৪ পারেননি তিনি।? 


যন্ত্রণা সহ 


মহম্মদ আলি_অনেক আঘাত, অনেক 
রই আজ “গ্রেটেস্ট 


রোম থেকে ফেরার পর লুইসাঁভলের দশ 
জন লক্ষপাঁত ক্লে-কে যেন ছিনে জেণকের মত 
আকড়ে ধরলেন। বাক্সিং লড়াই-এর' সেই 
প্রোমোটার গোষ্ঠীর কাছ থেকে অর্থের হাতছানি 
কে এড়াতে পারেনান। সেই থেকেই তান 
পেশাদার । ছয় বছরের চুন্ততে প্রোমোটার 
গোষ্ঠী দশ হাজার ডলার আগাম ধরে দিয়ে- 
ছিলেন। শর্ত ছিল ওই ছ'বছরে রিং আর 
রিং-এর বাইরে ক্লে-র সমন্ত আয়ের অর্ধেক 
তাকে ছেড়ে দিতে হবে । অনেক অনেক পরে 
ক্লে বুঝেছিলেন তাকে বাবহার করে ি 
পাঁরমাণ অর্থ কামিয়ে নিয়েছেন সেই ব্যবসায়ীর 
দল। 

সাদা চামড়ার লোকেদের প্রাত বিদ্বেষ 
তার ছিলই । এবার তা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে 
উঠতে লাগল । প্রোমোটার গোষ্ঠী করে-কে ধর্ম 
ত্যাগ করতে আদেশ দিয়ে বসলেন একদিন। 
ক্লে সোচ্চার প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন। সনি 
লিস্টনের সঙ্গে চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াই বাতিল 
হবার পরই তিনি বিদ্রোহ করেন। “অকৃতজ্ঞ, 
ছোটলোক, অবাধ্য বাস্টার্ড একট।__ 
এতসব বিশেষণ তাকে উপহার দিয়ে সেই 


প্রোমোটার গোষ্ঠী লুইসাভলের মানুষদের 
সাবধান করে দিয়েছিলেন “ও সাদা চামড়ার 
লোকদের ঘৃণ। করে, ওকে চিনে রাখ ।" 

সে এমন একটা সময় যখন লুইসভিলের 
আঁধকাংশ দোকানপাট, রেস্তোরী শক [সিনেমায় 
কালোদের ঢোকার অধিকার ছিল না। একটা 
রেস্তোরায় খেতে ঢুকে টোবলে বসার গর 
ওয়েট্রেস তাকে পরিষ্কায় বলে দিয়োছল, 
এখানে নয় অন্য জায়গায় যান। রে বুঝিয়ে 
ছিলেন, আম গাঁলাম্পক চ্যাম্পিয়ন । তবু 
তাকে সার্ভ করা হয়নি । রেস্তোরণর মালিকের 
সামনে ধার পায়ে গয়ে দীঁড়য়োছলেন রে। 
তারপর আস্তে আস্তে দরজার দিকে । এক 
অবাস্ত যন্ত্রণ। যেন মোচড় দিয়ে যাচ্ছল তার 
মাথা আর স্টমাকে। 'গালাম্পকের সুখস্প্ন 
শেষ । নিজের দান হীন ঘরে ফিরে এসেছি 
আম আবার 1” 

সান্বং ফিরে এল যেন তীক্ষ কর্কশ এক 


চিৎকারে । এই ওলাম্পক নিগার, এখনও 
দাঁড়য়ে আঁছস একটা মিল্ককেক-এর 
আশায়? টলতে টলতে বোরয়ে এলেন ক্লে 


তারপর রেস্তোরঠ ছেড়ে । 

হা, সেই 'দিন, সেই রাত্রে ওঁহওর জলে 
ক্লে দিয়ে এসোছলেন পদকটিকে । এটাকে . 
আমি পুজো করতাম, এট। ভামার কীর্তর 
সাক্ষী । কিন্তু এই নয়, এর চেয়ে বড় কিছু 
চাই আম, বেশী কিছু।” 


তিল তিল করে গড়ে ওঠ। বিশ্বজয়ের স্বপ্ন 
যেন কাাসয়াস ক্লোকে ছিড়েখু'ড়ে খেয়েছে 
সেই সময়টায়__ষাটের দশকের শুরুতে । 
শিক্ষানবীশ কালে কি গ্রথম যৌবনে অনেক 
কিছুর সঙ্গে এটাও তান বুঝোছিলেন জীবনের 
লক্ষাপথে সঠিকভাবে এগোতে হলে মেয়েদের 
থেকে তাকে দূরে থাকতেই হবে। নিজে তাই 
থাকতেনও দূরে। কে যেন, অদৃশ) বোঁড় 
পরিয়ে রেখেছিল পায়ে ॥। বারবার পুরনো। 
বক্সারদের মুখগুলো ভেসে উঠত চোখের 
সামনে । “ওদের মনে করতে দাও তুমি একট। 
মড়।' ৷ “ওদের থেকে দূরে থাকো, নইলে তুমি 
শেষ হয়ে বাবে ।* 

ক্যাসিয়াস কলর জীবনদর্শন পারণত রূপ 
পেয়েছে এই পথেই । সেই সময়কারই একটা 
ঘটনা তাকে নাড়া "দিয়েছিল ভয়ঙ্করভাবে । 
অপেশাদার থাকাকালে তার সবচেয়ে প্রিয়বন্ধ 
ছিল ডান হল। ডানির ধারণা ছিল মেয়েদের 
কিভাবে ঝাবহার করতে হয় তা৷ জানা নেই 
বলেই ক্লে'র এই অকারণ নারী-ভীতি। ডানই 
একাঁদন ক্রেকে টেনে 'নয়ে যান এক 
বারবনিতার ঘরে । 

দু'ঘণ্ট। পর দু'জনে যখন বোরয়ে এলেন 
সেই নিষিদ্ধ পল্লী ছেডে রে যেমনটি ছিলেন 
তেমনই রয়ে গেছেন। অনেক অনেক দিন 


পর কলে এই ঘটন৷ নিয়ে শুধু বলোছিলেন, “কে 
যেন মাটির সঙ্গে স্কু দিয়ে আটকে দিয়োছল 
আগায় । তা।গি নড়তেও পাঁরান 

প্রেমোটার গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ক্যাঁস- 
য়াস ক্লো'র প্রথম পেশাদারী লড়াই ১৯৬০-এর 
২৯ অক্টোবর লুইসভলে । ' ক্লে'র বাগাড়ন্বর 
কথার ফুলঝুর ছড়ানোরও সেই শুরু । পাশচম 
ভা্জানয়ার পুলিস চিফ টান হানসকার 
ছিলেন ক্লে'র সৌঁদনের প্রাতদন্দ্ী। “ও তো৷ 
একট। ট্যাত্ক, ওকে সহজেই ফুটে করে দোব ।” 
এবং দিয়োছলেনও ৬ রাউণ্ডে জিতে 
গিয়ে। 

তারপর, শুধু জয় আর জয়। অপেশাদার 
থাকাকালে ১০৬টি লড়াইয়ের ৯৮টিতেই জিতে 
গিয়োছলেন তিনি । পেশাদারী জীবনও তায় 
সেই পথে এগিয়েছে । ১৯৬৪-র ২৫ ফেবরয়ার 
মিয়ামী বীচে সন লস্টনকে হারিয়ে ক্রে 
প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পয়ন হয়েছিলেন। সেটি 
ছিল তার ২০তম পেশাদারা লড়াই । আগের 
উানশটি লড়াইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ 
হয়েছিল বোধহয় হেনরী কুপারের সঙ্গে 
লড়াইটা__লগুনের ওয়েম্বলী  স্টোডয়ামে 
১৯৬৩-র ১৮ জুন। চতুর্থ রাউণ্ডেই কুপার 
বেধড়ক মার খেয়ে ফ্যানভাসের ওপর লটকে 
পড়োছলেন। তবে উঠে দাঁড়ালেও পঞ্চম 
রাউণ্ডের ১ মিনিট ১৫ সেকেেই ক্লে'র ডান ও 
বা হাতের শতখানেক ঘুণষ তাকে নাকাল করে 
দেয়। ঝাঁদকের কেটে যাওয়৷ ভ্রু থেকে 
রন্ত ফিনীক দিয়ে বৌয়য়ে আসাছল। 
দর্শকদের আর্তনাদ, চিৎকার আর হুল্লোড়ের 
মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছিল একটাই শব্দ 
'মাঙারারঃমাঙারার॥ 

তারপর, সব ঘটনাই তো৷ পুরনো। হয়ে 
গেছে এতাঁদনে। সাতষটিতে মার্কন সেনা- 


বাহনীতে যোগ দিতে অপ্বীকৃত হওয়ায় তায় 
খেতাব কেড়ে নেওয়৷ হয়োছল। 


আইনের 


সাহায্য নিয়ে খেতাব রে পান তানি 
তিন বছর পর। িলস্টনকে হারিয়ে চ্যাম্পি- 
য়ন হবার পরই তান ঘোষণা করে 'িয়ে- 
ছিলেন 'র্যাক মুসালম'-এ যোগদানের কথা । 
নাম পাল্টে সেইদিন থেকেই তান মহম্মদ 
আল। 

১৯৭৮-এর ১৫ সেপ্টেম্বর লিয়ন স্পি্কসের 
সঙ্গে জীবনের শেষ পেশ।দারী লড়াইটি ধরে 
&৯টি পেশাদারী লড়াই-এ আঁলর হার মার 
তিনাটতে। তিনবার বিশ্ব চ্যাম্পয়ন হওয়ার 
একক ১৪*অনন্য নজীরও গড়ে উঠেছে একই 
সঙ্গে। 

এই তে৷ কিছুদিন আগেই বিশ্ব বাক্সং 
কাউীন্দল জো লুই'কে- “চ্যাম্পিয়ন অব দ্য 
সেগ্ুর. ঘোষণ। করে দিয়েছে। গুঞ্জন 
উঠোছল তারপরই । 'কেনজে। লুই? কেন 
মহম্মদ' আল নয় ? বিতার্কত ব্যাপার। সন্দেহ 
নেই। তবু যাঁদ কোনোদিন বিশ্ব বাকসং 
আযাসোসিয়েশন ভ্রো লুই-এর পাশে আলিকেও 
বাঁসিয়ে দেয় আর যাই থাকুক বিস্ময় বা আশ্চর্য 
শব্দ দুটোর চ্থান হবে না৷ সেই ব্যাপারটির 
ধারে কাছে। 

হোভিওয়েট বক্সিং-এর ঘোলাটে দৃশ্য- 
পটকে যেভাবে এতকাল ধরে আলো কত করে 
রেখোঁছলেন মহম্মদ আলি আর কে পেরেছেন 
তেমনকরে আলো৷ করতে? আলির পূর্ব- 
সৃ্রীদের কীর্ত-কাতিত্বকে খাটে। না করেও 
এটা বলায় বাধা নেই গেশাদারী মণ্ডে এসে 
দাড়ানোর পর থেকে এই ১৮-১৯ বছরে 
আলি য৷ দিয়েছেন দুনিয়াকে আর কেউ বুঝ 
তেমনটি দিতে পারেননি । প্রতিদানে শতাব্দীর 
এই সুগার হউমযানের পাওয়াও কিছু কম 
নয়। দেওয়া-নেওয়ার এই চিরন্তন ধর্মের 
মাঝে আলি হীতহাসে নিজের জায়গা করে 
নিয়েছেন বিরাট আকারে । 

তাই, তিনি এক ও অনন্য। গু 


২৪ পরগণ! টেবল 
টেনিসে চ্যাম্পিয়ন 
রাজীব সিং ও টমাস লি 


রাজীব সং 


উত্তর চবিবশ পরগণার সংবাদদাতা £ 
২৪ পরগণ। জেল৷ ক্রীড়া পর্দের উদ্যোগে 
টেব্গ টেনিসের ৬ দিন ব্যাপা চতুর্থ জেলা 
র্যাঙ্কং চ্যাম্পয়নাঁশপ জুনিয়র ও 'সানিয়র 
সঙ্গলসে এবার ৬৮ জন গ্রাতযোগী যোগ 
দিয়েছিল। এর মধ্যে জুনিয়র সিঙ্গলসে ২৪ 
জন। মহিল৷ প্রতযেগীর অভাবে ওই 
বিভাগের কোন ইভেন্ট চালান যায়নি। 

প্রতযেগতার শেষ দিনে জুনিয়ুর 
'সিঙ্গলস-এ হা গড়ার বা-হাতি খেলোয়াড় রাজাঁব 
সিং তার একমাত্র প্রাতদ্বন্থী দেবা?শস সাহাকে 
যথারুমে ২১-১৮, ১৮-২৯ ও ২১-২০ গেমে 
হাঁরয়ে ১৮ পয়েন্ট পেয়ে লিগ তালিকায় 
শীর্ষস্থান দখল করে । তাপর খেলায় সাঁনয়র 


'সঙ্গলস-এ ওয়াই এমস এ-র টমাস লি অপূর্ব 
দক্ষতায় প্রাতদন্্ী অমর রায়কে যথাক্রমে 
২১-১৩, ১৫২৯ ও ২১-১৬ পয়েণ্টে হাঁরয়ে 
চ্যাম্পিয়ন হন। টমাসের অনবদা ফ্রিক শট, 
ম্মআস ও জাব মারগুলি উপস্থিত দর্শকরা 
উপভোগ-করেন। 


অনুষ্ঠানের প্রধান আতাথ ইছ্ছাপুর র 
ফ্যান্টীরর জেনারেল ম্যানেজার এন বালকৃষণান 
পুরগ্কারগুলি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন । 
জেল। ক্রীড়া পর্দের সাধারণ সম্পাদক বিজয় 
গাঙ্গুলি অনুষ্ঠানে বন্তৃতা করেন । গ্রতিযোগি- 
তার উদ্যোন্ত। 1ছল ইছাপুর রাইফেল ফ্যান্টার 
ক্রীড়া সংস্থা ৷ $ 


€) ২১০০ 512) 


খেলার আসর ২২ 


_ ঘুড়ি গঢান আজ জাতীয় স্তরের খেলা 


সমীর ঘোষ £ ঘুঁড় প্রসঙ্গে ওঠে বিশ্বকর্মা 
পূজার দনের কথা । আগের দিনের মাঞ্জা 
দেবার সমস্ত পারশ্রমের কথা ভুলে সুর্য মাম! 
চোখ খুলতে ন৷ খুলতেই ছাদে ছাদে কিশোর- 
দের ভীড় । কাসর ঘণ্টার আওয়াজে পাশ 
ফিরে এক চোখ মেললেই রন্তিম আভা ছড়ান 
ঘুঁড়র ঝণক চোখে পড়বেই। উত্তর ও মধ্য 
কলকাতা এ ব্যাপারে অগ্রনী হলেও ঘড় প্রায় 
সব জায়গাতেই কিছু না কিছু ওড়ে। প্রাচীন 
কাল থেকেই ঘুঁড় ওড়ানোর রেওয়াজ ছিল 
আর আমাদের দেশে। চারশো-_সাড়ে চারশো 
বছর আগেও ঘুঁড় উড়তো৷। তখনকার সময়ে 
লক্ষে, বৌরলি ও কলকাতার ঘুঁড় ওড়ানোর 
রেওয়াজ বেশী ছিল। 

আজ শুধু বিশ্বকর্মা উপলক্ষে ঘুড়ি ওড়ানোর 
স্তর পার হয়ে এসে এটি একটি জাতীয় খেলায় 
পারণত। ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রথম ঘুঁড়র 
জাতীয় প্রাতযোগিত। 'দিল্লিতে হয় এবং 'দীল্লর 
ইডীনয়ন কাইট ্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়। এই 
প্রসঙ্গে প্রতিযোগিতার কয়েকটি নিয়ম কানুন 
জানিয়ে রাখা দরকার। ঘুঁড়র মাপ হবে, 
মাঝের কাপটি ২৩-১/২ ইঞ্চি ও বীকানো৷ 
কাপটি হবে ২৭ ইণ্চি। এই ঘুঁড়িগলকে 
বল৷ হয় পানতাওয়া । আমরা যেমন দেড়তে, 
দোতে প্রভৃতির সঙ্গে পারচিত তেমনি এই 
ঘঁড়গ্ললকে অনায়াসে পানতে বলে চালানো 
যেতে পারে। দুই প্রাতযোগীর মধ্যে দূরত্ব 
হবে ৭ গজ । একটি রিং-এর এধ্যে প্রীত- 
যোগীকে থাকতে হবে। চরাঁক (েটাই) 
ধরার জন্য তার রিং-এর মধ্যে কেউ থাকতে 
পারে ) ।রং-এর মাপ ২০ ফুট বাই ১০ ফুট। 

এবারে আস যাক প্যাচের কথায় । একটি 

ট্যাজল (প্যাচ) নূন্যতম পক্ষে ৬০০ গজ 
দূরত্বের বাইরে খেলতে হবে । একটি ট্যাঙ্গল 
উপর দিয়ে খেলার পর্‌ পরেরটি নীচ দিয়ে 
খেলতে হবে । পাঁচটি ট্যাসেলের পর প্রাতি- 
যোগীরা রং পারবর্তন করতে পারবে। 
উভয় প্রাতযোগীকে একই সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে 
হবে। প্রত্যেক দলে তিনজন করে খেলোয়াড় 
থাকবে। প্রথমে যে নয়টি ট্যাঙ্গল জিতে যাবে 
সেই বিজয়ী. বলে স্বীকৃত হবে। একজন 
খেলোয়াড় তিনাটর বেশী নতুন ঘুড়ি ওড়াতে 
পারবে না। চূড়ান্ত বাশী বাজার আগে কোন 
খেলোয়াড় যাঁদ রিংস্পর্শ করে বা রিং-এর 
বাইরে চলে আসে তাহলে একটি ট্যাঙ্গল প্রতি- 
পক্ষকে দিয়ে দেওয়। হবে। এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য প্রত্যেক রাজ্য থেকেই একাধক দল 
তাদের ক্লাবের নামেই জাতীয় প্রাতযোগিতায় 
অংশগ্রহণ করতে পারে । 


দিল্লির প্রথম জাতীয় অনুষ্ঠানের পর 
দ্বিতীয় জাতীয় প্রাতযোগিত। জয়পুরে হয়েছিল 
এবং জয়পুরের ইউনাইটেড কাইট ক্লাব চ্যাম্পি- 
য়ন হয়। তৃতীয় অনুষ্ঠান ছিল কলকাতায় । 
বিজয়ী লক্ষৌ-এর হিরো কাইট ক্লাব। শেষ 
প্রাতযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে মোরাদাবাদে । 
বোম্বাই বিজয়ী হয়েছে । বোম্বাই-এর যে 
দলটি বিজয়ী হয়েছিল সেই দলের অন্যতম 
নির্ভরযোগা খেলোয়াড় ছিলেন 'দিলীপ 


কাবাডয়া। 
এখন দেখা যেতে পারে এই কয়টি 


অনুষ্ঠানে বাংলার ভূঁমকা কি? জাতীয় 
প্রাতযোগতার আবির্ভাব লগ্নেই বাংলা 
যোগদান করে আসছে । জয়পুরে বৌবাজার 
কাইট ক্লাব ষষ্ঠ স্থান পায়। কলকাতায় 
সেন্ট্রাল কাইট ক্লাব প্ানার্স আপের সম্মান 
পায়। এর পর বাংল উদ্লেখযোগ্য আর কোন 
ফল দেখাতে পারেনি : 

খোদ কলকাতায় ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ 
অনেক দিনের হলেও ১৯৫৪ সালের পর থেকে 
পারমার্জত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর 
আগে মূলত ফ্রেগুল ম্যাচ খেলা চলত। 
১৯৫৪ সালে কাইট আযসোঁসিয়েশন গঠিত 
হবার পর লিগ ও নক আউট খেলা চালু 
হয়েছে। আযাসোঁসয়েশনের এই তেইশ 
বছরের ইতহ।সে এন্টালি কাইট ক্লাব উল্লেখ- 
যোগ্য কাঁর্ত গড়েছে । তার৷ পরপর ১৯৬৯ 
থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পরপর ছয় বার লিগ 
চ্যাম্পিয়ন হয়ে এক অনন্য নজীর স্থাপন 
করেছে। এখানে উল্লেখ কর৷ যেতে পারে প্রান্তন 
ক্রিকেট আম্পায়ার ও সি এ 'বি' প্রান্তন সেক্রে- 
টার শস্তু পান এই ক্লাবের অন্যতম সদস্য 
ছিলেন। গত বছরঠিগ ও নক আউট কোনটিই 
সম্পূর্ণ হয়নি । ১৯৭৬ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ন 
হয়েছিল বৌবাজার কাইট ক্লাব ও নক আউট 
চ্যাম্পিয়ন হয়োছিল ক্যালকাটা নাইন দল । 
বর্তমান আ্যাসোসিয়েশনে পারচালনাধীন 
তারশটি ক্লাব আছে। আরেকটি বিষয় 
উল্লেখ্য,লিগ খেলায় চোদ্দটি ট্যাঙ্গল যার৷ 
জিততে পারবে তারাই বিজয়ী হবে। লিগ 
ম্যাচে রিং-এর ব্যবহার বিশেষ হয় না। এক 
জন খেলোয়াড় তিনটির বেশী নতুন ঘুড়ি 
ওড়াতে পারবে না এই নিয়মটিও এখানে 
প্রযোজ্য নয়। ঘুঁড়র জগতে শিরিষ দত্ত, 
কাসেম আমোিয়া, জি এ চাটার, দিলীপ 
মণ্ডল, আঁজত মণ্ডল, কাজল নাগ, পঙ্কজ 
দত্ত, এম ডি হালিম, এম রেহেমান, এম রাফক 
প্রমুখর নাম উল্লেখযোগ্য । 

ঘুড়ির নানান জাত আছে । ভাল জাতের 


ঘুঁড়তে কাগজ, কাপ এবং সর্বোপাঁর প্রস্তুত- 
কারক উচ্চমানের হওয়া চাই। আগে জার্মানি 
ও অস্ট্রেলিয়৷ থেকে কাগজ আমদানি করা৷ হত। 
বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া থেকে কাগজ আমদানি কিছু 
পরিমাণে হলেও জার্মান থেকে মোটেই কাগজ 
আসে না। ফলে ভরসা দেশী কাগজ ' এর 
ফলে ঘুঁড়র মান পড়ে যাচ্ছে। আর যেটি 
বিশেষ প্রয়োজন তা হল ভাল তলতা৷ বাশ, 
কাপের জন্য। অবশ্য সবই নির্ভর করে 
্রস্তুতকারকের উপর । যেমন ঘুঁড় প্র্ুতকারক 
[িনকাঁড়র নাম আজও ঘুড়ির সমাজে আদর 
পায়। এখন ঘুঁড় তোর ব্যাপারে কলকাতা 
সবার উপরে । প্রান্তন ক্রিকেটার কার্তিক বসুর 
তৈরি 'বোসেজ কাইট” সারা ভারতে বিশেষ 
ভাবে সমাদৃত । 

এরপর আসছে মাঞ্জার ব্যাপার। এই 
ব্যাপারে বোরাঁল সেরা মাঞ্জা ৷ প্রধানত ভাতের 
লুদ্দি তার সঙ্গে থাকবে খুব মোটা কাচের 
গুড়ো মিহি পাউডার 1 ভাতকে ময়দার 
মত করে মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। এরপর 
নানা জন নান প্রকার মশল৷ ব্যবহার করে। 
তদ্‌ (ডালচিনি জাতীয় জিনিস), তাল 
মাথান (এক ধরনের গাছের আঠা) সময়,. 
সময় বাভন্ন রঙের ছাটের গুণড়। ও কার্বোরে-- 
ওাম পাউডারও ব্যবহার কর৷ হয়। সবশেষে 
উল্লেখ কার আভনেতা৷ দিলীপ কুমার ঘড়িতে 
একজন অত্যুৎসাহী, নিজে ঘুঁড় ওড়ান তার 
নিজস্ব একটি ক্লাবও আছে । একবার তানও 
জাতীয় প্রতিযোগতার অংশ নিয়োছলেন 


দিগদর্শক £ [দবজুদা সৌঁদন রেফারির 
হুইসল হাতে গটগট করে যাচ্ছেন, এমন সময় 
ছঈদলী দলের ৬ জন সমর্থক তাকে বললেন, 
দাদা দেখবেন--শালা কাঠাল দল যেন [তিন 
গোলে কুপোকাত হয় । অর্থাৎ রেজাল্ট চাই 
থি: জিরো, ইন ফেভার অফ কদাল দল। 
নইলে.” ॥ বলে একজন তার কোময় থেকে 
ধারালে। একখানা ছ? ই ছোরা দেখাল । 
আর গলার কাছে হাত নিয়ে অনেকট।৷ বেহাল৷ 
বাজানোর ভঙ্গী করল। গলার কাছে হাত 
নিয়ে বেহালা বাজানোর ভঙ্গীর যে কি অর্থ তা 
তান সঠিব ভাবেই ' অনুমান করে নিলেন। 
আজ তেতিশ বছর কলকাতা শহরের 
হাওয়। নাকে নিয়েছেন তান--অতএব বুঝতে 
একটুও ভুল হল না। তান শিউর 
£উঠলেন)ঃ তান ঢোক গিললেন, আর তার 
কেমন যেন সব বিচ্ছির লাগতে লাগল । 
তিন মৃদু হাসার ভান করে আরও একটু 
এাগয়ে যেতেই কাঠাল দলের জনা দশেক তাকে 
ঘিরে বলল, শালা কদলী দলকে দফারফা। 
করতে রেজাপ্ট চাই দুই এক। অর্থাৎ কাঠাল 
দল দুই, কদলী দল এক, সমঝালেন? দ্বিজুদা 
বললেন, কী বললেন, আআ? তখন একজন 
তায় গোঁঞ্জর তলায় একটা [পস্তুলের মত কি 
দেখলো । এতো দ্বিজুদা ভয়ে কেঁপে উঠলেন। 
একবার মনে মনে ভাবলেন এর সাঁত্যকারের 
$&কোথেকে পাবে ? নিশ্চয় ওট৷ খেলনা পিস্তলই, 
হবে। কিন্তৃ'দশ টন ওজনের প্রচুর ভয় তার 
মনের মধ; ঘটথট আর গিজাগজ করতে 
লাগল ॥। তিনি মনে মনে ভাবলেন, নাঃ 
রেফারগার করা আর যাবে না৷ এভাবে সব 
চললে । এ কিকারবার! গ্রিজুদ৷ দুশ্চান্তত 
মুখে মাঠের গেটে এসেছেন এমন সময় প্রায় 
ছন্রিশজন তাকে ঘিরে ধরে বলল, আজ যাঁদ 
ফল ডু না হয় তাহলে তোকে কচু কাট। করব । 
এই বলে দ্বিজুদার পিঠে প্রচ জোরে একটা 
থাগ্নড় দিয়ে হ। হা করে হেসে উঠল । দ্বিজুদার 
কদিন থেকেই পিঠে একট৷ ব্যথা হচ্ছে। চার 
রকম [ভিটামিন থেয়ে আর গরম জলের ব্যাগ 
পিঠে দিয়ে কোনো মতে ব্থাটাকে মিইয়ে 
এনেছেন। তার ঠিক তারই ওপর ওইরকম 
একট পেল্লাই থাপ্পড় খেয়ে তানি উঃ করে 
চৌঁচয়ে উঠলেন। একজন ড্র-পন্থী বলল, 
বুঝলেন, ফলাফল জিরো জিরে৷ হলেই ভাল 
€ হয়, নেহাত যাঁদ উল্টো পাণ্টা কিছু ঘটে 
তাহলে এক এক হলেই চলবে । নইলে, বলে 
তার়। একটা বোতল দেখাল । বোতলে টলটল 
»করছে জলের মত কি একটা পদার্থ। দ্বিজুদ। 
ভাবলেন, বাঃ চমংকার তো৷ এরা! কিন্তু 
€ একজন যখন বলল, এটাই তোর মাথায় ঢাললে 
সমড়া উঠে যাবে, চুল থাকবে না, চোখও 
যাকবে কিনা সন্দেহ, তখন তানি বুঝতে 


পারলেন বোতলের মধে। বিষান্ত কিছু! 

ভুদা যখন গেট পার হতয় মাঠে ঢুকলেন, 
তখন তার হাত পা ঠকঠক করে কীপছে। 
তিনি টেণ্টের দিকে এগুতেই কাঠাল দলের 
একজন কর্তা-দ্থানীয় বাস্ত বললেন, আপনার 
সঙ্গে একটা কথা আছে । বলে দ্বিজুদার 
কানে কানে বললেন, বুঝলেন দাদা-_খেলা 
হচ্ছে খেলা, লোকেরা খেলতে চায় খেলে, 
দর্শকেরা দেখতে চায় দেখে । যে ফলই হোক 
না কেন, যারা খেলে আর যারা দেখে তাদের 
কিছু এসে যায় না। বুঝলেন কিনা, গীতায় 
তে৷ লেখাই আছে পড়েছেন নিশ্চয়, আহ। ক 
চমৎকার_কর্ণণোবাধকারস্তে ম৷ ফলেষু কদাচন, 
মা কর্মফলহেতৃভূর্মা। তে সঙ্গোহস্তকর্মীণ, অর্থাৎ 
কন কর্মে তব *আধকার, নহে ফলে কভু_না। 
চাহ কর্মের ফল, কর্ কর তবু। তবে কিনা 
জানেন তো, ইয়ে ধার বলছিলেন এবারে 
বুঝলেন দাদা এই হবার চারেক দিয়ে একটা। 
টোলাভশন সেট কিনে রেখেছেন আপনারই 
জনা, কেবল কাঠাল দল হেরে গেলেই ইয়ে- 
বাবু খুব খুশী হবেন। বুঝলেন কিনা, 
হেহে। 

দিদা অবাক! তিনি বললেন, ইয়ে 
বাবু তো৷ কাঠাল দলেরই একজন হোমড়া 
চোমড়া ব্যান্ত। উাঁন নিজের দলের লযাজ 
কাটতে চান তখন উত্ত ব্যাস্ত বলংলন, 
ল্যাজ কাটার কথা কি বলছেন দাদ হে হে, 
আপনার র[সকত। কি আমার মত সাধারণ 


লোক বোঝে? ল্যাজ নয়-_বুঝালেন, আসলে 
তার ইচ্ছে হয়েছে তার দল যেন আজ হারে। 
বুঝলেন না__উদার প্রকীতর লোক তো_সে 
তো বুঝতেই পারছেন, আপনার জন্য একট৷ 
চমৎকার টোলভিশন সেট, আহা দেখলে 
চোখ জুড়িয়ে যায়। ওরকম সেট উদার 
শ্রকীতর লোক ছাড়৷ কোন্‌ শাল। ?িনে দেবে 
বলুন ঃ তাহলে রাজি তো? 

দ্বিজুদা বললেন, হারলে তো হার দিতেই 
হবে। 

লোকটি বলল, আরে হারবে তো বটেই । 
প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে বুঁঝয়ে দেওয়। হয়েছে 
নাঃ 

কিন্তু সেটাও শেষ নয়। কথা শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কদলী দলের একজন 
হোমড়া চোমড়া ব্যান্ত বললেন, এই যো 'দ্বজুদা, 
আপনার উপর খুব ভরসা করে একটা কথা 
কেবল বলব। শাল! কদলী দলকে আজ খুব 
একচোট নিয়ে নিন। দ্বু তিন গোলে হাঁরয়ে 
দন। 

'দ্বজুদ। অবাক ! 

কদলী দলের হোমড়া চোমড়। ব্যা্ত 
বললেন, আপনার জন্য একটা উপহার কনে 


রাখ। হয়েছে, খুব দামী একট।৷ (ডিজিটাল ঘাঁড় 
আর একট। ক্যামেরা, তার সঙ্গে দূরবীণ ফট 
করা । 

দ্বিজুদ। বললেন, এসব কি ব্যাপার আমার 
মাথায় ঢুকছে ন৷। 

কদলী দলের হোমড়।৷ চোমড়া লোকটি 
বললেন, বুঝিয়ে বলাছ-_ আমাদের এই খেলা 
নিয়ে আজ খুব বাজ চলছে। মাড়োয়ারীরা 
ইণ্টারেস্ট নিচ্ছে । ত৷ একজন বাজ রেখেছেন 
পাচ লাখ টাকা । তায় আমাদের দিচ্ছেন 
আড়াই লাখ-_বুঝলেন, যাঁদ আমাদের দল 
হেরে যায়, তবেই সেট। পাওয়৷ যাবে । যান 
এবার মাঠে ঢুকুন। অকুতোভয়ে ঢুকুন। 
ওক মশাই, আপনার চোখ দুটো৷ কপালে ঠেলে 
উঠছে কেন? ও মশাই আপান পড়ে যাচ্ছেন 
কী সর্বনাশ! ওরে দ্বিগুদা অজ্ঞান হয়ে 
পড়েছেন, তোরা সব ডাক্তারকে খবর দে-দু 
ঝলাত জল নিয়ে আয়। 


শারদীয়া “খেলার আসরে” 


চিরঞ্জীব 


লখেছেন__কিভাবে একবার তিনি ঘেরাও 


হয়েছিলেন। [কিভাবে বিক্ষুর্ধদের হাত থেকে 
সাংবাদিকদের বাচিয়োছলেন, বলেছেন_ 
সাংবাদিকদের ঝাঁক কত। একদম নতুন 
ধরণের রচনা । 


চা 


খলার আসর 


শি 


তপন দাস ২৩ বছরের যুবক। বড় দলের খেলোয়াড় । কিন্তু ফুটবল নিয়ে 
সবসময় ভাবতে ও চায় না। দ'ক্ষণ শহরতলী ঠাকুরপুকুরে তিন ভাই মা 
বাবা মিলে ওদের সংসার, দাদা [বজন, ছোট ভাই অলোক । দুই বোন শিখা ও রেখার 
বিয়ে হয়ে গেছে: ওর। মাঝে মাঝ এলে বাড়িট। বেশ প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে। বাব 
রবীন্দ্রনাথ দাস ক্যালকাট। ডক লেবারের চাকুরে । ছেলৈমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মন 
মেশেন। দুই বড় দলকে নিয়ে বাড়তে বেশ মজ। হয়, বাঁড়র সবাই ভালবাসে 
ইস্টবেঙ্গলকে । মা বলেন, তার ভালবাসার দল হচ্ছে তপন যখন যে দলে খেলতে 
সেই দল। 

তপনের দিনের শুরু, মা এসে ঘুম ভাঙ্গালে। আঙ্ড। গর খুব ভাল লাগে না 
নজরুল গীতি ও মান্না দে'র গাওয়া যে কোন গান শুনতে ভালবাসে । বাড়ির পরিবেশ 
ওর কাছে বড় প্রিয়। বেশীরভাগ সময় ও কাটিয়ে দেয় বাড়তে । [জের কা 
নিজে করে, খুব কম হলেও দোকানে টুকিটাকি জিনিস কিনতে হয়। . 

ব্যঞ্ষ অফ হাওয়ার কলকাতার হেড অফিসের কমাঁ তপন ঠাকুরপুকুর থেকে 
যাতায়াত করে দুটারে। অফিসে ওয় বন্ধুদের মধে। রয়েছে মাহর বসু, সত/াজত 
মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অশোক চন্দ। প্রসূন ব্যানার্জও ওই ব্রাণ্ণেই আছে তবে 
'সে তো দাদার মত।' বড়িষা স্পোর্টিং-এর সমীর দে ওর ধান বন্ধু। তরুণ 
তপনের বৈশিষ্ট ও [সিনেমা দেখতে ভালবাসে না, দেখে না। আজ্ড। ওর ধাতে সয় 
না। ওর কাছে লোভনীয় ওর গৃহকোণ, ওর পাড়া ও অবশ]ই মা-বাবার সান্লধা। 


এ 


য়চৌধুরী 


রি 
ও 
ষ্ঁ 


র বড় প্রিয় 


তপনে 


নিজস্ব সংবাদদাতা £ শহর থেকে 
দূরে গ্রাম-বাংলায় খেলাধুলোর প্রসারের জন্য 
সাম্প্রাতককালে কিছু উদে/গ-আয়োজন দেখা 
গেছে। দাক্ষিণ বঙ্গ যাঁদও এবিষয়ে বেশ 
এাগয়োছল, উত্তরবঙ্গও এখন গেছনে পড়ে 
নেই। 

এই উত্তরবঙ্গর একটি জেলা ' মালদহ । 
উত্তরবঙ্গের এই জেলাটিই কলকাতার সব থেকে 
কাছেট্রেনে বা বাসে একরাতির রাস্তা । 
১৯৭৭-৭৮ আর্থক বছরে এই জেলার ব্রীড়া- 
নিয়ামক সংস্থা ডি এস এ ১৬ দফা। কর্মসূচী 
নিয়ে খেলাধুলোর উন্নতির জন) নেমে পড়ে। 
বংসরাস্তে ডি এস এ সম্পাদক উদয় সান/ল 
আত্মসমীক্ষা। করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, এই 
এক বছরে তাদের আর্থক সংগাত প্রায় ২৬ 
হাজার টাকা বেড়েছে। এর জন/ নিশিস্ত- 
ভাবেই রাজ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আই এফ 
এ-র কাছে ডি এস এ কৃতজ্ঞ থাকবে, কারণ 
আই এফ এ শীল্ডের ক্লাস্টার ম]চগুল থেকে 
প্রায় ১৭ হাজার টাক। লাভ পাওয়া গেছে । 
যাঁদও অভ্ুতপূর্ব বন্যার জন্য শশীকাস্ত 


স্বপন ঘোষ £ 'বছর চারেক আগে 
প্রথমঝন "স্ট্রোক এর ধারা সামলে নিলেও 
আগের মত মনোবল আর নেই। দৈনান্দন 
জীবনের আবিশ্রাম সংগ্রামের ক্ষেত্রে পরাজয় 
আর বার্থতা সব সময়ই যেন অঙ্গবল নির্দেশ 
করে বলছে, 'তুমি এখন ভীতুকাপুরুষ বাঙালী! 
-স্মীতির অতলে ডুব 'দিয়ে ধীরে ধীরে কথাগুলি 
বললেন একজন ও'লিম্পিয়ান ডাঃ রবীন ভট্রু। 
পেশায় সফল চাকংসক রবীনবাবু চীল্লাশের 
দশকের শেষাঁদকে ভারতের রীড়াক্ষেত্রে 
অপ্রত্াশত সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে প্রমাণ 
করোছলেন বাজ্ং-এ বাংলার মানুষ ভারতীয় 
শ্রেষ্ঠত্বের দাাব করতে পারে। কলকাতার 
ছেলে রবীনবাবুর জন্ম এই শহরেই ১৯২৫ 
সালে। রবীনবাবুর কিন্তু ছোটবেলার থেকেই 
আযথলেটিক্সের দিকেই নজর বেশী ছল। 
১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পথস্ত 
বৌবাজার মেঞ্টরেপালটন ইনস্টিটিউশনের ছাত্র 
থাকাকালীন স্কুল স্পোর্টসে ওর নাম ছাত্রদের 
মুখে মুখে ফিরতো । আযাথলেটিক্েস ওর দক্ষতা 
প্রমাণিত হলেও ১৯৩৮ সালে বাজিং দলে নাম 
লেখালেন। এক বছর পরেই তৎকালীন খ্যাত- 
নামা মুকুল সংঘের হয়ে ছোটখাটো, প্রাতি- 
যো্তায় নেমে প্রশংসা অর্জন করেন। ওই 
সময়েই জগাদার সঙ্গে পরিচয় ঘটে । জেকে 
শীল ওরফে 'জগাদা” তখনকার কালে খ্যাতনামা 
বক্সার ছিলেন।  রবীনবাবু “স্কুল অফ 


মালদহে খেলাধুলায় কী হচ্ছে 


আচার্য মেখোরিয়াল শীল্ড ফুটবল টুর্নামেণ্ট 
করা যায়নি, তবু এর নিজেদের স্টেডিয়ামটির 
সংস্কার ও সামান্য হলেও উন্নয়ন করেছেন 
এবং ইনডোর স্টেডিয়াম গড়ার ব্যাপারে অনেক 
অগ্রসর হয়েছেন। জেলার এম পি দীনেশ 
জোয়ারদার খেলাধুলোয় বিশেষ উৎসাহ 
দেখানোয় এদের সুবিধে হয়েছে। জেল৷ 
শাসক আর কে প্রসন্ন ডি এস এ-র 
সভাপাত এবং ব্রীড়ামোদী। ফলে স্পোর্টস 
কাউন্সিলের কাছ থেকে বোশ অনুদান আদায় 
করা গেছে । 

অনেক জেলায় না৷ থাকলেও এদের একটি 
সুইামং পুল এবছরই চালু হলো। ফুটবলের 
পরই আয় সেখানে; বছরে প্রায় সতেরো 
হাজার টাকা । সাতার কোচিং ও জেল। 
সাতারে বায় হয়েছে মা ৫ হাজারের 
সামান্য বোশ। 

ফুটবল, ক্রিকেট, ভাঁলবল, আযাথলোটক্স, 
বাডামণ্টন, টেবল টোৌনস-এর আস্তঃক্লাব প্রাত- 
যোগতা ভি এস এ সম্পাদন করে্ধে। আন্তঃ- 
জেল। ফুটবলে এরা কোন স্থান না পেলেও 


এখন কি করছেন 


ফিজিক্যাল কালচারে” যোগ দিয়ে অনুশালন 
শুরু করেন। 

১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্বাবদযালয় থেকে 
ম্াট্রিকুলেশন পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে ভার্ত 
হলেন। বক্সিং পুরোদমে চললেও বিজ্ঞানে 
স্লাতক (১৯৪৫ ) ডিগ্রী অর্জন করতে মেধাবী 
ছাত্র রবীনবাবুর কোন অসুবিধা হয়নি। এরই 
মধো বাংলাতে ওর অপ্পস্বপ্প নাম হয়েছে । 
এই সময়ে  ওরকাছে পরাজিতদের মধ্যে 
ছিলেন কেটি মিচেল (বারা) উরু কিং 
(গোল্ডেন গ্রোবস ) ভগবান দাস (আর্মি) এবং 
এস চৌধুরী (আস্তঃকলেজ বক্সিং চ্যাম্পিয়ন) । 

১৯৪৭ কলকাতা মোঁডকেল কলেজে ভার্তর 
আগেই মুষ্টিযোদ্ধা। মহলে রবীনবাবু বহু 
উচ্চারত নাম । ওখান থেকেই (এম বি বি 
এস ৯৯৫৪) ডিগ্রী পাওয়ার মধ্যে অনেক 
অঘটন ঘটে গেছে । বাংলার হাজার ক্রীড়া- 
মোদী মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে 
দোর্দগপ্রতাপ ব্রিটিশ আর্মি বক্সার কর্পোরাল 


পাজয়ন (রয়াল [সগন্যালস ) এই অস্পখ্যাত 
বাঙালী বারের কাছে পরাজিত । জাতীর 
আসরে এরপর রবীনবাবুর প্রবেশ আলোকিত 
সন্তাবনার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করে। 
আমোরকান সেনাদলের স্টোকার জনসন 'িশ্ব- 


ক্রিকেটের আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতায় জুনিয়র 
বিভাগে এবার তার৷ রানার্স- আপ, হয়েছে । 
সিএ বি আয়োজিত জলপাইগুড় কোচিং 
ক্যাম্পে এদের চারজন নির্বাচিত হয় এবং 
দু'জন ৫০ টাক৷ মাসিক বৃত্তি পায়। 

রাজ্য সাতারেও এবছরই প্রথম ২ জন 
তরুণ মালদ। থেকে অংশ নেয়, একজন পণ্ঠম 
হয়। এছাড়। রাজ্য বাক্সং লিগ গ্রামীণ কীড়ায় 
এই জেলা থেকে অস্তত একজন সম্মান আনতে 
পেরেছে । 

এই জেলার ফুটবল লিগে ২৫টি দল ও 
৭টি ছ্ুল-কলেজ খেলে। অথচ স্পোর্টস 
কাউন্সিল অনুদান দিয়েছে মা ৩০০ টাকা । 
আর টেবল টেনিসে সব থেকে বেশী ৭/০ 
টাকা । এতে জেল৷ প্রাতযোগিতায় মোট ৮ট 
দল (স্কুল-কলেজ সহ) অংশ নেয়। 

তবে জেলা যাই উন্নতি কর্ক ন৷ ফেন 
এদের বার্ষিক হিসেব পত্রে ২৫,৪৯০ টাকা 
“সাময়িক আগ্রম' খাতে ব্যয় দেখ।প। হয়েছে। 
আগ্রমটা কেন তা৷ বিশদ বল। হয়নি। যাদের 
বার্ষিক আয়-বায় ২ লাখ ১০ হাজার টাকার 
সামান) বশ (যার মধ্ পুণীজ মাত্র হাজার 
চুয়া্লশ ) সেখানে এত বড় সংখ্যার আগ্রম 
কোন খাতে, তা ঝ/থা। করা উচিত ছিল। 


খ্যাতি অর্জন করোছলেন বিভিন্ন 'চ্যালেঞ 
বিজয়ী হয়ে। কিন্তু জনসন সাহেব রবীন- 
বাবুর সুচতুর বিজ্ঞানসম্মত কলাকৌশলের কাছে 
হারলেন। ফলে ফ্লাইওয়েটে জাতীয় চ্যাম্পি- 
য়নাশপ ওর অনুকূলে গেল। ১৯৪৮ সালে 
ফ্লাই ও ব্যান্টমে উনি ইণ্টার কলেজ 
বক্সিং চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিমুকুট অর্জন কয়েন। 
১৯৪৮ সালে লগ্নে চতুর্দশ ওলি[ম্পক 
গেমসে তিনি ভারতীয় প্রাতীনীধ নির্বাচিত 
হন। কিন্তু কোন রহস্যজনক কারণে সেই 
দলটির যাওয়। চ্গিত থাকে। পুনরায় 
্রায়ালের মাধমে নতুন দল নির্বাচিত হলে 
রবীনবাবু সেই দলেও রয়ে যান দক্ষতা ও 
সাফলো।র সুবাদে । এই ট্রায়ালে তার কাছে 
পরাজিতদের মধ্যে ছিলেন এস কোঠারী (বস্বে) 
আর হাউরাগান এবং ব্যামিন রোজারিও প্রমুখ 
খ্যাতনাম। মুষ্টিযোদ্ধা। । গলাশ্পকে অবশ্য 
তৃতীয় রাউণ্ডেই পরাজিত হন১ষার কারণ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
বেঙ্গল আমেচার বাঁক্সং ফেডারেশনের সঙ্গে 
'ঘানষ্ঠভারে যুক্ত হয়ে তান বহু পর্র-পন্রিকায় 
ক্রৌড়। বিষয়ক প্রবন্ধ) িখেছেন। 


সম্প্রাত হীওয়ান স্পোর্টস মোডাসন 
সেমিনারে তার প্রবন্ধ 'হেড ইনজুরি অন 
বাক্সং' উচ্চ প্রশংসিত হয় । যে কোন উৎসাহী 
শিক্ষার্থীকে নানাভাবে সাহায্য করতে রবাঁনবাবু 
প্রস্তুত আছেন হ 
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সের! শারদীয়া সংখ্যা 


নানা খেলা নিয়ে লিখেছেন £ অতুল মুখাজি, অমিয় 
তরফদার, শচীন সেন, চিরজীব, চুনী গোস্বামী, সুব্রত 
সরকার, নারায়ণ ওঝা, শ্যামল শ্যাম, ধ্রুব মজুমদার, 
ভুবনেশ্বর পাণ্ডে, হিমানীশ গোস্বামী, পবিন্র দাস, হরিপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়, শিশির ঘোষ, মদন পাল ভার্মা, বিপ্লব 
তালুকদার, সন্দীপ দত্ত, অমল ভ্রিবেদী, লক্ষণ পোদ্দার, 
শ্রীধর কুণ্ডু, নোভা কাপাডিয়া, সুদেঞ্চা বড়ুয়া, অতীন 
সরকার, আব্দুল তৌহীদ, সুভাষ দত্ত, শুর্লা মজুমদার, 
আলো রাহা, ব্যাসদেব, বিনু চ্যাটাজি, তপন রায়, জি কে 
মেনন, আর শ্রীমন প্রমুখ । 

ছড়। £ ,অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, এণাক্ষী চট্রোপাধ্যায়, নিতাই ঘোষ, 
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু আড্য, স্বপন বন্ধু 
প্রয়ুখ এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় । 

কার্টুন ঃ লাহিড়ী, আলি, রাজা ও পিজি 


ছোটদের জন্য পৃথক বিভাগ “উঠছে যারা” 


রঙ্গীন ও সাদা কালো ছবি £ অমিয় তরফদার, পাহাড়ী রায়চৌধুরী, 
রাজিব নায়ার, সমর তরফদার, অরুণ মুখাজি, শংকর নাগ দাস, 
কমল ভুলকা।, হোষি মিনি, ডি জে আনন্দরাঁজ, লক্ষমণ পোদ্দার প্রমুখ । 
অলংকরণে £ নিতাই ঘোষ, ধুব রায়, সস্তোষ গুপ্ত, অর্ধেন্দু রায়, অরুণ চ্যাটার্জি ও 
নির্মল সাহা। 

আট পৃষ্ঠা আযালবামে আমাদের সেরা মেয়েরা, ফুটবল, 
ক্রিকেট এবং অন্যান্য খেলা । 


কুড়িটির বেশি রঙীন ছবি 


শারদীয়া 


কয়েক বছর যাবং লক্ষ করাছ, কলকাতা 
ময়দানে দর্শকদের উচ্ছু্খল। নিয়ে অনেকে 
অনেক কথাই বলছেন। তাদের বেশির 
ভাগের মতে দোষী দর্শকয়াই। কিন্তু দনের 
পর দিন মাঠে গিয়ে বুঝলাম, শ্যান্তরক্ষার 
দায়িত্ব যাদের, তাদের আচরণই দর্শকদের 
উচ্ছৃঙ্খল হতে বাধ। করে । ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
মাঠে টিকিটের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াবার পর 
যখন “শাস্তিরক্ষকরা” ঘোড়। নিয়ে লাইনের 
ভেতর ঢুকে' পড়ে লাইন ভেঙে দেন, তখন 
মেজাজ খারাপ হতে বাধা। লাইনের ভেতর 
ঘোড়া নিয়ে ঢোকার সময় যাঁদ ঘোড়ার পা 
কোন মানুষের পায়ের ওপর পড়ে, তাহলে 
তার ক অবস্থা হয় তা বোঝার ক্ষমত। আশ 


মেয়েরা মাঠে কেন £ 


আজকাল খেলার মাঠে যাওয়া একটা 
ফ্যাশন হয়ে গেছে । বিশেষ করে মেয়েদের 
মধো এর প্রভাব বেশী । এর ঠিক কারণ বুঝে 
৪ঠতে পারছি না। অবশ। মেয়েয়া এখন 
বাভন্ন খেলাধ্লায় পুরুষদের সঙ্গে তাল রেখে 
ঃলেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে মেয়েরা 
গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যায় তাদের 
অধিকাংশই ফুটবল খেলার কিছুই বোঝে না। 
॥ই হোক, ইদানংকালে সকালবেলায় 
এাকটিসের সময় মেয়েদের ভিড় করার কি 
গরণ থাকতে পারে? তার কি সাতিই 
গ্াকটিস দেখতে যান, না ফুটবল।রদের দৃষ্টি 
মাকর্ষণ করতে যান সেট ই প্রশ্ন। এতাদন তে। 
গনতাম ক্রিকেটারদের পাত মেয়েদের বিশেষ 
বলতার কথা । কিন্তু এখন দেখছ ফুটবলার- 
19 ভাগ্যবান । ২৯ জুলাই ট্যাংরায় বামফ্রণ্ট 
দরকারের এক আলোচনা সভায় যোগ দিতে 
এসোঁছিলেন প্রদীপ ঝানার্জ, নীলেশ সরকার, 
অরুণ ঘোষ পমুখ আভজ্ঞ ফুটবল খেলো- 
য়াড়রা। সেদিন প্রদীপ ঝানার্জ বললেন, 
যে সমস্ত মেয়ের৷ সকালে প্রাকটিস দেখতে যান 
তাদের কাছে আমার অনুযোধ__আপনারা, ওই 
সময় মাঠে যাকে লা, এতে খেলোয়াড়দের 
অনেক অসুবিধ। হয় । উদাহয়ণ স্বরূপ বললেন, 
কোচ অবুণ ঘোষ সাবিবর' আলিকে বী৷ পায়ে 
শট করতে বললেন, কিন্তু সাব্বির আলির বা 
পায়ের শট দুর্বল বলে তানি শট করলেন না। 
18 কারণ যাদ মিস কিক হয় তবে উপস্থিত 
ই মেয়ের নিঃসন্দেহে উপহাস করবেন । অথ 
কোচের মুখের উপর কোন কথাও বলতে 


পুলিশ একই রকম আছে ? 


ফাঁর সকলেরই আছে । কোন দুঃসাহসী দর্শক 


যাদ এর প্রতিবাদ করেন, তাহলে আইনের 


চোখে [তান অপরাধী হন। গত ৪ জুলাই 
ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান খেলার দিন খেলার শেষে 
কিছু দর্শক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে প্রেস বক্সের 
ক্ষত সাধন করতে গেলে কয়েকজন তরুণ 
তাদের বাধা দেন। কয়েক মানিটের মধ্যে 
পু'লশ এসে পড়ে ও বাধাদানকারীদেরই শায়েস্তা 
ঝার। 

একান্ত অনুরোধ, দয়া করে এইসব 
অবিচার যেন শাস্তরঞ্ষকরা বন্ধ করেন। কারণ 
যাদের ওপর শাস্তিরক্ষার দায়িত্ব, তারা যাঁদ 
শান্তভঙ্গের কারণ হন তাহলে অশান্তি চরম 
সীমায় উঠে, আর তাও প্রতিরোধ করা৷ সম্ভব] 
নয়।  অমরেনদু ঘোষ, ৪০, রামকফ রোড, 
রষড়া, হুগলী । 


পারেন না। তাই বললেন, অরুণদ৷ গেম শুরু 
কর দিজিয়ে। যাতে তার দুর্বলতা প্রকাশ না 
পায়। এতেই বুঝতে পারছেন খেলেয়াড়দের 
কি দারুণ ক্ষতি হচ্ছে। আম সাতাই ফুট- 
বলকে ভালোবাসি বলেই প্রদীপদার গলায় গলা 
মিলিয়ে আপনাদের কাছে (মেয়েদের ) 
অনুরোধ করছি আপনারা সকালে মাঠে যাবেন 
না এবং সত্যই যারা ফুটবল খেলাকে বোঝেন 
এবং ভালোঝাসেন তারাই মাঠে যাবেন সাঁত্- 
কারের খেলা দেখতে । 

সঞ্জয় দে, প্রভুরাম সরকার লেন, ট্যাংরা ৷ 


ভেবেচিন্তে লিখুন 


১০ আগস্ট মৌসুমী সান্মালের চিঠি পড়ে 
বাস্মত হলাম এই ভেবে যে, তিনি কি 
অন্তর্যামী? তিনি কি ফুউবল খেলা 
বোঝেন, নাক কারোর প্ররোচনায় চিঠিটি 
[লিখেছেন £ মৌসুমী দেবী লিখেছেন, মোহন- 
বাগান/ইস্টবেঙ্গলৈের খেলাটি ড্র হওয়াতে 
মোহনবাগানের সফলে খুশী । আপনাকে 
জানাই মোহনবাগানের সকলে খুশী নন, 
কারণ ওই গুরুদপূর্ণ খেলায় উভয় দলই 
জিতবার আশা, নিয়ে মাসে নামে। 
ছিতীয়ত এই খেলা দেখে বিদেশদা ভালো 
থেলোরাড নন এইটাই ঝলতে চেয়েছেন । 
তাহলে কিন্তু সুরজিতদাকেও ওই একই ফাদে 
আপনার ফেল উচিত। শ্রীমতী সান্যাল 
লিখেছেন, পুরাজিতদাকে অকেজো করার আদেশ 
প্রদীপদা কি করে দিলেন? এ থেকে বোঝ 
গেল বর্তমান দিনের ফুটবল সম্বন্ধে আপনার 
জ্ঞান বেশ কম। প্রতিপক্ষের যে খেলোয়াড়টি 
সবচেয়ে মারাত্বক তাকে অকেজো করার জনা 


বলপ্রয়োগ বাতীত যেকোন স্ট্রযটোজ যে 
কোন কোচ নেবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার 
কি আছে? 

আপনি মোহনবাগানের প্রতাপদাকেই 
একমাত্র ধন্যবাদ জানিয়েছেন, ভালো কথা। 
কিন্তু যে অবস্থায় মানস ভাইয়া গোল করেছেন 
সেটি কি ধন্/বাদের যোগ। নয় 
বৈদিতা৷ চক্রবতাঁ, কৃফনগর, নদীয়া । 


মহমেডান স্পোর্টিংকে তাচ্ছিল্য 
কেন £ 

৪ আগস্ট যে খেলা হলো তার ধারাভাষ্য- 
কারদের সম্পর্কে আমর৷ কিছু বলতে চাই। 
ইস্টবেঙ্গল বড় দল । বড় গলায় বলার মতে। 
অনেক কার্ত কথা তাদের। তাই বলে 
মহমেডান ?ক একেবারেই তৃতীয় শান্তর দল ? 
শুরু থেকে ধারাভাষাকারর৷ মহমেডানকে আগ্তার- 
এস্টমেট করেই শুধু যে রাখলেন তাই নয় 
পণ্চমুখে ইস্টবেঙ্গলের এমন প্রশংসা শুরু 
করলেন তায়া-য। বড়ই শ্রুৃতিকটু লাগাছল 
শ্রোতাদের কাছে, যেখানে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থক 
সংখ্যাও একেবারে “নগণা' নয়। মহমেডান 
সীমানাতে বল গেলেই তার৷ এমন চীংকার 
ছুড়ে দিচ্ছিলেন যেন গোল বুঝি হয়েই গেছে । 
উপ্টো ঝাপার ঘটছিল মহমেডানের আক্রমণের 
সময়। মিনমিনে গলায় দু'কথাতে সেরে 
দিতে পারলেই যেন বাঠেন তারা । ভাষাকার- 
দের মতোই মহমেডানকে 'তুঁড় মেরে উঁড়য়ে 
দেবো ' এই মনোভাবের শিকার হীঁতে হয়ে- 
ছিল ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দেরও। ফল কি 
হয়েছে তা আজ সকলেরই জানা । 

আকাশবাণী অন্তত বড় খেলায় নিরপেক্ষ 
থাকবে এট।ই আশা। কর উচিত । 

সানারুল মণ্ডল, সম্ভোষ সিংহ, পা পাণ্ডে, 

ভূগুরাম ও নবাকশোর গরাই, বিবেকানন্দ 

মেডিকেল কলেজ, চতুর্থ বর্ষ, সাইথিয়া, 

বীরভূম । 


কিছু নিবেদন 


খেলার আসর পূর্বে প্রতি শুক্রবার হাতে 
পেয়ে যেতাম, কিন্তু বর্তমানে পেতে দর 
হচ্ছে। যাতে শুকুবারেই পাই সেই বাবস্থা 
করুন । 
বর্তমানে বিজ্ঞাপন খেলার আসরের বেশ 
কয়েক পৃষ্ঠ। দখল করে রাখছে । বিজ্ঞ/পন- 
এর জনা আলাদা পৃষ্ঠা করলে ভাল হয়। 
বিদেশের এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায় 
খেলার খবয় অনেক দেরিতে পাচ্ছি। খবর- 
রাগ তড়াতাড়ি পাবার কি: কোন: ববনথা 
পারেন নাই. 
লেখা আরও খানিকটা জায়গ! 


'শব্দ-জব্দ' বিভাগটি বর্তমানে কেবল ছ্ুলের 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবন্ধ। & [বিভাগটি 
প্রতোকের জন্য খুলে দেওয়া হোক। 

খেলাধ্লা। সমব্ীয় গল্প বা উপন্যাস 
ধারাবাহিকভাবে ছাপলে পরিকার প্রচার আয়ও 
বাড়বে বলে আশা রাখি । 

পশ্চিমবঙ্গ তথ। ভারতের অনেক খেলো- 
সাড়ই তো দারপ্রোয় সঙ্গে সংগ্রাম করে বড় 
হয়েছেন। 'পাদ-প্রদীপের আলোয় বিভাগটির 
মাধমে তাদের সম্থক্কেও জানতে চাই । 

খেলার জাসরে কম করে আরও দু'টি পৃষ্ঠা 
রঙিন ছবির জন/ বরাদ্দ করুন। 

খেলার আসরের মাধমে ছোট টিমের 
ফুটবল খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে আরও বোঁশ 
করে জানতে চাই । 

রামু সাহা, রেলওয়ে কলোনী, বরাকর, 
বর্ধমান । 


মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু 


কয়েক বছর ধরে দেখ। যাচ্ছে যে, ফুটবল 
লিগ আগ হওয়ার পর থেকেই কলকাতা 
শহরের বিভিন্ন রাস্তায় তিন প্রধানের এক 
শ্রেণীর সমর্থকদের পতাক। তোলার সমারোহ 
(এর মধ্যে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের 
শ্রাধানাই বেশী )। এই বহুক্স তিন প্রধানের 
সমথকরা কে কত বেশী পতাকা তুলতে পারে 
সেই প্রাতযোগিতায় নেমেছে । এর প্রভাব 
শুধু কলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ নয়, শহরতলা 
ও মফঃন্বলেও ছুড়িয়ে পড়েছে । এই পতাকা 
তোলার প্রবণতা এখনই যাঁদ বন্ধকরা না 
হয় তাহলে আঁচরেই, কয়েক বছর আগে 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে অঙ্ধকার নেমে 
এসেছিল অর্থাৎ ভিন্নমত গোষণকারাঁ দলের 
ছেলে 1ভন্ন পাড়ায় গেলে অক্ষত অবস্থায় [ফিরে 
আসত না, মারাও যেত, তেমনি অবস্থা ধারণ 
করবে । পতাকা তোলাকে বেন্দ্র করে যাতে ওই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেইজন্য মুখমন্তরীর 
কাছে আমার আবেদন, এইসব পতাকা, 
বাজেয়াপ্ত করুন। আর যারা পতাক৷ তুলবে 
তাদের গ্রেফতার করুন। বাজারে পতাক৷ বিক্রয় 
নাষদ্ধ করুন, যাঁদ এই সব নোংরামে। বন্ধ করা 
না হয়, তাহলে একদিন হয়ত খেলাই, বন্ধ 
হায় যাবে। 
শিশির সমাজদার, 
রঘুনাথপুর, কলকাতা-৫৯। 


রাজনৈতিক দলের মত 
মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহসেডান 
স্পোটিৎ এই তিন প্রধানের মমর্থকদের 
আচরণ বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনৈতিক 
দলের মতো নয় কি? অর্থাৎ একদল জয়ী 
হলে তাদের আনন্দ উৎসব এবং ঝাঙ্গ বিদ্রুপে 


অপর দলের সমর্থকদের মনে ফেলে অপমানের 
কালো ছায়া । স্বভাবত্তই তখন বন্ধুত্ব বলে 
কিছু থাকেন৷ ওই পারবেশে, সৃষ্টি হয় হিংস্রতা 
এবং অশোভন কথাবার্তা। এই অকারণ 
উত্তেজনায় কিছু পথচারাও কিন্তু রেহাই 
পান না। 

উৎসাহী ক্লীড়ামোদীদের কাছে আমার 
বিশেষ অনুরোধ, আপনারা অকারণ উত্তেজনা 
প্রশমিত করুন এবং ফুটবল খেলার মানের 
উন্নাত হওয়ার পথে সহযোগিতা করুন। 

নন্দন চৌধুরী, খািঁদরপুর, কলকাতা-২৩। 


এ কোন্‌ ডেভিড 


কিছুটা বিবেক তাঁড়ত হয়ে এই পরটি 
লিখলাম ॥ 

৪1 ৮। ৭৯ তারিখে টি ভি-তে ইস্ট- 
বেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলাটি 
দেখাছলাম। সপ্তবত কোন খেলোয়াড় আহত 
হয়ে পড়ায় একবার খেলাটি সাময়িকভাবে বন্ধ 
হয়ে যায়। সেই সময় দেখা গেল ইস্টবেঙ্গল 
দলের ডেভিড উইলিয়ামস হঠৎ দৌড়ে গিয়ে 
বিগক্ষ দলের একজন খেলোয়াড়কে লাঁথ 
মারলেন। বাঁড়র ছোট ছোট ছেলেরাও খেলা 
দেখাঁছল। পরের দিন সকালে দেখলাম ৮/৯ 
বছরের দুটি ছেলে বাড়ির উঠেনে ডোভড 
কিভাবে লাখ মেরেছিল সেট। অনুশীলন 
করছে। 

সবচেয়ে মজার কথা, পরের দিন সংবাদপত্রে 
এ নিয়ে কিছু লেখা হল না। ঘটনাটা যখন 
ঘটল তখন রেফারি তাকে কিছু বললেন না। 
ভাথাকাররাও নীরব রইলেন। জানি এর 
পরেও বান পত্রপঞ্রিকায় এই খেলোমাড়দের 
ছবি ছাগ। হবে, জীবনী বেরুবে, কিন্তু তাতে 
তাদের আচার বাবহারের এই সমপ্ত ঘটনা 
থাকবে না। কারণ তার৷ মন্ত বড় খেলোয়াড়, 
বড় দলে খেলেন, খেলা পাগল ছেলেমেয়েদের 
তারা আদর্শ। 

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, শর়ং সরণী, হুগলী । 


কি করলো ডেভিড, মিহির, সাব্বির 


৭ জুলাই 'ফুটবল মহারণে' কলকাতা তথা 
বাংলার ফুটবলের দুই প্রধান সেনাপতি যখন 
হুতোকে স্ব মাহমায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেন--উভয়ে 
একটি বারে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়ে প্রস্তুত 
হতে শুরু করলেন আই এফ এ-য় নতুন 
নিয়মানুসারে দ্বিতীয় মহারণের জনা, ঠিক 
তখান বহু রথ, মহারথা সমৃদ্ধ এবং আমার 


মত হাজার হাজার ফুটবল প্রেমীর সমর্থন 
পুষ্ট ইস্টবেঙ্গল ৪ আগস্ট আর এক কুশলী 
যোদ্ধায় কাছে এক পয়ে্ট "দিয়ে লিগ জয়ের 
পশস্ত পথে মুখ থুবড়ে পড়লো । যাঁদও ওই 
দুর্ভাগাজনক পরিণতি দেখার সুযোগ আমার 
পক্ষেঞ্জপ্ব হয়নি, তবে রোঁডওর ধারে কান 
গেতে খেলার শেষ লগ্ন অবাধ শোনার গর শুধু 
একটি প্রশ্রের উত্তর আম কিছুতেই পাচ্ছি না। 
কি করলো ডেভিও, মিহির, সাকির? ৩ 
আগস্ট সংখা 'খেলার আসর'-এ পি কে এবং 
প্রশান্ত ব্ানার্জ ও অগাঁণত সমর্থকের আশ।কে 
নস॥ং করে দিল ওই নামী তারকারা। 
প্রস্রাদের অনুসরণ করতে চায় উত্তরসূরীরা। 
তাই ভয় লাগে আগামীদিনের ভাবী ফুটবলাররা 
ওই নামী তারকাদের মত মিস করতে 
শিখবে না তো? সমরদ্ধ আভিনন্দন জানাই 
অমল দত্তুকে (মহঃ কোচ), সুরজিত এবং 
শাস্তকে। আর সবশেষে আঁমত গুহের 


আগামী দিনগুলির এবং মনোরঞ্জনের শীঘ্র 
স্বাভাবিক সুস্থত৷ কামনা কার । 
[বিমান ভট্টাচার্য, পাশ্চম দোগাছা, 
নদীয়া । 
কোন্‌ কোন্‌ ম্যাচ সেরা 


আমরা যারা কলকাতার বাইরে থাকি কিন্তু 
কলকাতার ফুটবল [লিগের পোকা, তারা৷ দুধের 
সাধ ঘোলে মেটাই খবরের কাগজের [রিপোর্ট 
এবং ধারাবিবরণী থেকে । এবার বড় দলের 
প্রতিটি ম্যাচের বাংলা ধারাবিবরণী শুনে ফুটবল 
লিগের ছবিটা বেশ পারার । আমার »তে 
এবারে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মযাচ_জর্জ টোলগ্রাফ- 
মহমেভান, ইস্টবেঙ্গল-খাঁদরপুর, ইস্টবেঙ্গল- 
সালাকয়া ফেওস (প্রথমার্ধে )। 
আপনার। যারা কলকাতার লিগের [নিয়ামত 
দর্শক তারা বলুন না খেলার আসরের 
মাধ্যমে, এবছয়ের শ্রেষ্ঠ পাটি লিগ মাচ 
কোন্‌ কোনটি । অবশাই নিরপেক্ষ দৃষ্টি 
ভঙ্গীতে । 
প্রবীর, সুবীর, উৎপল, 
জেমকো-জামশেদপুর-৪ 


দুরদর্শনে ওভারল্যাপ 


২১ জুলাই মোহনবাগান ও মহমেডান 
স্পোর্টি-এর খেলাট। দূরদর্শনের মাধামে 
দেখছিলাম । ভাষাকার সমর ব্যানার্জ বললেন 
'কিম্পটন দত্ত সুন্দর ওভারল্যাপ করে চলে 
গেল।* আম ফুটবলের অত খু'টিনাটি বুঝতে 
পার না, তবে ফুটবল খেলা দেখতে খুব 


ভালবাস; আরবড় খেলা হলে তো কথাই 
নেই । ওভারলযাপটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, 
সেটা এখন ভাল করে বুঝতে পেরোছি। হাফ 
টাইমে ও খেলায় শেষে “এক্সপার্ট কমেন্টের 
হিসেবে অতাঁতের খ্যাতনাম। খেলোয়াড় ও 
শ্রশিক্ষক অবুণ [সিনহাকে আন। হল। তাকে 
মাঝখানে বসিয়ে দুই কমেন্টেটক সুকুমার 
সমাজপাতি এবং সমর যানার্জি তাকে যেভাবে 
ওভারল্যাগ কর়াছলেন, তাই দেখে 'ওভারলঠাপ' 
সম্ধক্ধে আমার প্রচুর ধারণা হয়ে গেছে। 
সুকুমার সমাজপাতি তাকে প্রশ্ন করলেন, 
'আচ্ছ৷ অরুণদা, এক সময়ে দেখলাম বিদেশ 
রাইট আউটে এবং মানস লেফট আউটে 
অনেকক্ষণ ধরে খেলছে ; খেলতে খেলতে 
ইন্টারচেঞ্জ করে খেলোয়াড়রা অনয জায়গায় 
আসে আবার তার নিজের জায়গায় চলে যায় ।” 
'অরুণবাবু সবে উত্তর দিচ্ছেন, আমিও সাগ্রহে 
শোনার অপেক্ষায় আছি-_কিছুট। বলার পরই 


সমর ঝানার্জ অরুণবাবুকে ওভারলযাপ করে 
আবার একট। প্রশ্ন করে বসলেন। 

এইভাবে সুকুমার সমাজপাঁত ও সমর 
ব্যানার্জ তাকে ক্রমান্বয়ে ওভারল্যাপ করে গেলেন 
খেলার উপর এক্সপার্ট কমেন্ট সিকেয় 
উঠলে।। এই রকম ওভারল্যপ করতে করতে 
আলোচনার বিষয়বস্তু চলে গেল 'কাচ দেম 
ইয়ংদএ । 

তাই বাল, দূরদর্শনের কল্যাণে 'ওভার- 
ল্যাপ' জিনিষটা এযাত্। বেশ ভাল করেই 
বুঝতে পেয়োছি। 

ইন্দ্রজৎ মুখোপাধ্যায়, কাকিনাড়া জুট মিলস, 


সব দোষ কি ডিফেগডরদের £ 


সাত জুলাই-এর খেলায় মোহনবাগানের 
বিপক্ষে চিন্ময় চ্যাটার্জি সামানা একটি ভূল 


বাক পাসের জন৷ চিন্ময়দাকে যেভাবে বদনাম 
কর। হয়েছে, ত৷ সি খুব অপমানজনক । 
অথচ চিন্ময়দ। ছাড়। গোলটির জন) সত্াজং 
মিত্র, গুরদেব সিং এবং ভাঙ্কর গাঙ্গাল 
প্রতেককেই আংশিক দায়ী করা যায়। অবশ্য 
মানসদ। আত তৎপরতার সঙ্গে গোলটি করে- 
ছিলেন। 

কিন্তু ৪ আগস্টে মহমেডানের বিপক্ষে 
ইস্টবেঙ্গল যে ভাঙা ডিফেন্স নিয়ে খেলে গেল 
ত। তুলনাহীন। তার সুনাম একবারও 
কেউ করলেন না। ফরোয়ার্ড লাইনে 
সুরাঁজৎ সেনগুপ্ত হাড়। মাহির বসু, সাব্বির 
আলি এবং ডেভিড উইলিয়ামস যে গণ্ড গণ্ড 
গোল মিস করলেন-_কই তাদের নামে তো 
একটিও প্রতিবাদ দেখলাম না ? তাদের ঝাঁড়য় 
দেওয়ালে একটিও পোস্টার পড়ল না। সব 
খবরের কাগজ এবং পিকা তাদের দোষ 
এড়িয়ে গেলেন। এটা সাতাই খুব অন্যায় । 


প্রদীপ কুমার ব্যানার্জি, জামশেদপুর 


মেয়ে ফুটবলাররা গ্রামের দিকে 
দেখুন 


আমরা অর্থাত গ্রামের মেয়েরা কি শুরা 
দদ্ডের মত ফুটবলার হতে পারব নাঃ এই 
প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছে গত ৯ জুনের 
খেলার আসরে শুরু। দত্তের কথা পড়ে। 
আমার খুব উৎসাহ ফুটবল খেলার কিন্তু 
আমরা এখানে তেমন উৎসাহ পাই না । কয়েক- 
দিন আগে আম ও আমায় এক বন্ধু আমাদের 
বাড়ির সামনে ফুটবল খেলছিলাম, 'কিস্তু বিরূপ 
মন্তব্য শুনে আমরা আর খোল না। শুধু 


লোকেদের দোষ দেব কেন? আমাদের দোষ 
আছে, সেট। হল খেলাট। আমর! নিষ্ঠার সঙ্গে 
খোল না। যাই হোক, আম মাহল৷ ফুটবলের 
যান আধনায়কা এবং অন্যান/দের জানাই 
তারা যেন আমাদের অর্থাৎ গ্রামের মেয়েদের 
প্রতি একটু নজর দেন। 

উঁদতা দাশগুপ্তা। গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণ] । 


জামাডোবা ও ডিগয়াডীহ এক নয় 

খেলার আসরে প্রায়ই ধানবাদের খেলা- 
ধূলার ব্যাপারে অমল তিবেদীর লেখা পাড়ি। 
তান বরাবর জামাডোবার টাট। কোলিয়ারীস 
স্পোর্টস আসো সয়েশনের 'ভিগয়াডীহ 
স্টোডয়াম"কে 'জামাডোব৷ স্টেডিয়াম' বলে 
উল্লেখ করেন। আশাকরি এরপর তিনি ভূল 
শুধরে নেবেন। 

বিপ্লব বযনার্জ, ডিগয়াডীহ কোলয়ারী, 

পোঃজিয়ালগোড়া, জেগ্া-ধানবাদ। 


ক্রিকেটের পিছনে 
সময় নষ্ট নয় 


খেলার আসর বিশেষ ফুটবল সংখ্যায় 
মন্ত্রীরা খেলার মাঠে কিসের টানে" লেখায় 
্ান্তন কংগ্রেসী নেত। সুরতবাবুর মতের সঙ্গে 
(১৯) ঘুণ। কার, (২) ক্ষমতা থাকলে আইন 
করে বন্ধ করে দিতাম' এই কথ দুটি ছাড়া 
বাকি বস্তবোর সঙ্গে প্রায় একমত। তবে 
আমার এই চিঠিতে আমি কিছু ভিন্ন কথ। 
বলতে চেষ্টা করছি । এই খেলা যে বাড়তে 
বা আঁষসে বসে রোঁডওতে শোনে, যে মাঠে 
গিয়ে প্রতাক্ষ করে এবং যে খেলে ব৷ খেলতে 
আগ্রহ তাদের যে কত অলস করে দেয়, জাতীয় 
জীবনের উন্নতিতে তারা কি বিরাট অন্তরায় 
হয়ে দাড়ায় তা কপ্পনার বাইরে । 

উদাহরণ হিসাবে প্রথমেই বাল, যেমন 


কোন নাকোন আঁফসে আমাদের প্রয়োজন , 


সব সময়েই থাকে । প্রয়োজনে আঁফসে গিয়ে 
ঘণ্ট।র পর ঘণ্টা লাইনে দাড়ানো আমাদের 
অভ্যাস কাছে, বিশু যখন দৌথ, যার দ্বারা 
আমাদের কাজটি সম্পন্ন হবে তিনি দশটার 
বদলে বারেটায় হাজরা দিলেন। যাঁদও বা 
আঁফসে এলেন তাও আবায় হাজির। খাতায় 
সই করেই রোডও নিয়ে কোথায় বেগান্ত।। 
তখন আমাদের . অবস্থ। ক রকম হুতে পারে 
ত। যার৷ ভুস্তভোগী তারাই কল্পনা করত 
পারবেন । 

দ্বিতীয়ত বাড়তে বসে যারা রোঁডও শোনে 
বা টোলীভসন দেখে, সেই ক্রিকেট-প্রেমীদের 
কাছে ওই পঁচাঁদন কোন কাজ আশা করা 
ব্থা। 

তৃতীয়ত “গরীবের আবার ঘোড়ার রোগ 
কেন' এই প্রবাদের সঙ্গে তুলনা করে বলতে 
হয় যে, এই খেল! দেখতে গিয়ে আমাদের 
অনেকের সার৷ মাসেয় রেশনে টান পড়ে। 

যে খেলার পেছনে আমর বৃথা সময় নষ্ট 
করি, সে খেলার আন্তর্জ/তিকতা মানত পাঁচ 
সাতটি দেশের মধো সীমাবদ্ধ ॥ তাই ক্রিকেটের 
পেছনে সময় নষ্ট না করে অনান) গেমস 
বা আআথলেটিক্সের পেছনে শ্রম ও অর্থ বায় 
করে জাতীয় সম্মান অর্জনের চেষ্টা করতে 
পারি। 

সঞ্জিত কুমার ঘোষ, পাতুলিয়া, বন্দীপুর ॥ 

[সেরা চিঠির জন্য ১১ টাকার শিফট 


চেক পাবেন কীকিনাড়ার ইন্দ্রজিৎ 
সুখোপাধ্যায় ] 


ঃ 


খেলার আসর ৩০ 


ডাকটিকিটে খেলাধুলা 


তপন রায় £ অন্যান্য বারের মত 
মন্কে৷ ওলাম্পকেও জিমন্যাস্টিক্সের জমজমাট 
আসর বসবে। ১৯৮০ সালের ২০ থেকে ২৫ 
জুলাই এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি হবে মচ্কোর 
লু্জনাক স্টোডয়ামের 'প্যালেস অফ স্পোর্টস" 
এ। মদ্ধো ওলাম্পক উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 
সোভয়েত ইউনিয়নের শেষ (আপাতত ) 
ডাকটিকিট [সারজে এই তথোর সন্ধান পাওয়া 


যায়। জিমন্যাস্টিক্সেয পুরুষ ও মাহলাদের 
ইভেপ্টগুলি এই সিরিজের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন 
ডাকটিকিটে রূপাঁয়ত হয়েছে । এই ডাকটিফিট- 
গুঁলয় বিকয়লন্ধ অর্থের একটি প্রধান অংশ 
ওলাম্পক সংগঠনী কমিটির তহাবিলে যাচ্ছে 
কমিটিও এই অর্থ গাঁলস্পিকে অংশগ্রহণকারী 
আযাথলিটদের ট্রোনং-এর উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে 
শুরুকরে দিয়েছে। 

৪+২ কোপেক দামের ডাকটিকিটে 
একজন মহিলা 'জমন্যাস্টকে ফ্রি-স্টাইল 
ইভেন্টে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। প্রায়শই 
এই ইভেট্কে ফ্লোর এক্সারসাইজ আখা। দেওয়া 
হয়। কোনরকম সাজসরঞ্জাম ছাড়াই জনপ্রিয় 
ইডেন্টটি সম্পন্ন হয় যা জিমন্যাস্টক্সের 
অন্যান ইভেণ্টের ক্ষেত্রে আত প্রয়োজনীয় । 

৬+৩ কোপেক মূলোর ডাকটিকিটে 
পুরুষদের প্যারালাল বায় ইভেন্টকে চিত্রিত 
করা হয়েছে। এই ধরনের ইভেণ্টে বারের 


6) ওপর ১১টি বিভিন্ন ফোশল বা ব্যালেন্স 


জিমন্যাস্টিক্সে প্রদর্শন করতে হয়। ক্রস বার 
ইভেটকে বাস্তব-রূপ দান করা হয়েছে ১০-+৫ 
কোপেক ডাকটিকিট । 

একজন মাঁহলা প্রাতিযোগীকে বিম 
ব্যালেন্স এক্সারসাইজে রত দেখানে৷ হয়েছে 
৯৬+৬ কোপেক মূলোর ডাকটিকিটে । 
একমাত্র মাহলারাই এই ইভেন্টে প্রাতদ্বন্দিতা 
করেন। সাধারণত +৮০ থেকে ১০৫ সেকেও 
ধরে এই ধরনের এক্সারসাইজ চলে । 

১৯৩৬ সালের ওলিম্পিকে যে অসমতল 
প্যারালাল বার ইভেণ্ট শূরু হয়োছল তায় 
জনাপ্রয়তা আজও অল্লান। তাই এই 


সারের ২০+১০ কোপেক দামের ডাক- 
টিকিটে শুধু মাহলাদের এই ইভেন্ট রূপায়িত 
হয়েছে। গতবারের গাঁলম্পিকে রোমানিয়ার 
নাঁদয়৷ কোমেনচি এই ইভেণ্টে দবর্ণপদক লাভ 
করেন। 

৫০+২৫ কোপেক মূলোর সুভ্/নির 
গ্লিটে পুরুষদের বিং-এর খেলা দেখানো 
হয়েছে । এই ইভেণ্টে ছাদ থেকে ঝোলানো 
কাঠের.রিংগঁল ধরে শরারের 'বাভন্ন ব্যালেন্স 
প্রদর্শন করতে হয়। এছাড়াও সুভ্নির 
শিটে লতাগুল্মের তোড়ার মধ্যে ওলিম্পিক 
মশালকেও স্থান দেওয়া হয়েছে । 

চলতি বছরের ২১ মার্চ প্রকাশিত 
সোভয়েত ইউনিয়নের এই ডাকটিাকটগুলি 
'জিমন্যাস্টিক্সের সৌন্দর্য, উত্তেজনা, কমনীয়তা। 
ও শিহ্রণের সঙ্গে আমাদের সম্যক পাঁরচয় 


ঘটায়। 


বলো! দেখি 


চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


১. ভারতের বীর তান 
জয় করে বুসোঘু 'স 
প্রথম অর্জুন পান 
মুখখানি হাঁসখুশী 
২। টেস্ট ম্যাচে দুইশত রান 
ভারতে প্রথম কে পান 2 


৩। বাংল৷ মায়ের ছেলে গড়ের মাঠে যান 
গোরাদের খেল! দেখে দারুণ মজা পান 
শেখেন খেলা আনেন ধরে দ্কুলের নাম হেয়ার 
সেখানেতে গড়ে ওঠে ফুটবল [01961 । 

৪ । গড়ের মাঠে হাকির খেলা 

কাপের নাম বাইটন 
বল দেখি কাহার দেওয়া? 
বাইটন কেবা হন? 
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ওয়াং লিং চেন, 

ছাদশ শ্রেণী, কৃফভাবিনী 

নারী শিক্ষা মন্দির, 

পো চন্দননগর, জেলা _ হুগলী । 
পাশাপাশি 

১। গতবছর দূরপ্রাচ্য সফরে সিঙ্গাপুর 
একাদশের (বিরুদ্ধে মোহনবাগান্নর এই 
খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক করেছিলেন । 

২। ১৯২৭ সালে বিশ্বচ্যাম্পয়ন খেতাব 
দখল করেছিলেন এই দাবাড়ু। 

৩। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনকে 
বুড়ো আঙ্গুল দোঁখয়ে ফেডারেশন 
কাপের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতে এই 
ট্রাফর খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল একই 
সময়ে। 

৪ ১৯৭২ সালে এই ফুটবলারের নেতৃত্বে 
কলকাত। বিশ্বাবিদ্যালয় “স্যার আশুতোষ 
মুখা্জ' ট্রীফ পায় আস্তহাবশ্ বিদ্যালয় 
ফুটবলে জয়ী হয়ে। 

&। এবছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত গ্রণ প্র 
টেনিসের ডাবলসে বিজয়ীদের একজন 

৬। ১৯৬৭ সালে ইউরোপয়ান ফুটবলার 
অব দ্য ইয়ার হয়োছলেন। 

৮। ১৯৫৬ সালে মেলবোনন ওলি[ম্পকের 
সোম-ফাইনালিস্ট ভারতীয় ফুটবল দলের 
অধিনায়ক । 

৯। নম ও. শাস্তাশষ্ট ব্যবহারের জন্য 
কলকাতার মাঠে সকলের প্রিয়ার এই 


সুদর্শন স্ট্রাইকারাটি 

১০। বর্তমানে পাকিস্তান কেট জগতের 
উজ্ল তায়কা। 

উপর-নীচ 


১। রাজ ট্রাফতে প্রথম খেলতে নেমেই 


শব্দ-জব্দ পাঠাবেন শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা 
শব্দ-জব্দ'র সমস্যা সৃ্টি ও তার 
প্রতিকারের দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকাদের । 
তবে আমাদের ইচ্ছা ক্কুলের ছাত্র-ছাত্রী- 
দের মধ্যেই তা সীমিত থাক। তারা 
যেন সমস্যা ও সমাধান একই সঙ্গে 
আমাদের কাছে পাঠান। যাদের পাঠান 


শব্দ-জব্দ ছাপা হবে ভাবা পুরস্কার 
স্বরূপ পঁচিশ টাকা পাবেন । তবে নিজ 
নিজ স্কুলের প্রধানের সার্টিফিকেটসহ 
শব্দ-জব্দ পাঠান আবশ্যিক। সঙ্গে পুরো 
নাম, ঠিকানা ও অভিভাবকের নাম 
লিখতে ভুলবেন না। 


দ্বিশত রানের বড়সড় ইনিংস খেলে- 
ছিলেন এই ক্ষুদে ব্যাটসমযান'। 

২। গতবারে আই এফ এ গশিল্ডের অন/তম 
ভাগাদার আরারাতের পক্ষে ফাইনালে 
মোহনবাগানের [বিপক্ষে একটি গোল 
করেছিলেন । 

৪1 বর্তমানে বিশ্ব বাড়মণ্টনে আত 
পারাচত ভারতীয় নাম। 

৭। খেল৷ পুনরানুষ্ঠানের পরিভাষা । 

৮। সোয়াভং কিক করতে ভারতে এই 
খেলোয়াড়ের জড় নেই। 


টি তে ৯ 
এ ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ 
জব্দের সঙ্গে পাঠান। 


অভিভাবকের নাম 


ঠিকানা 


বিদ্যালয় _______ 


বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর 


বিদ্যালয়ের সীলমোহর 4 
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স্্প 


সংবাদদাতা £ ১২ আগস্ট দুর্গাপুরে 
আন্তঃ ইস্পাত 'ক্রশ-কা্ট্র' দৌড় প্রতিযোগিতায় 
টাটা আয়রণ আযাও স্টিল দলের িবনাথ * 
সং প্রথম হল। নেহরু স্টেডিয়াম থেকে 
দৌড় শুরু করে দুর্গাপুর শহর ও এম এ এম 
সি কলোনির মধ্যবতাঁ অসমতল ও. বাধাবিঘ্ু- 
সঙ্কুল সাড়ে চৌদ্দ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা 
করে পুনরায় নেহরু স্টোডয়ামে আসতে খ্যাত- 
নাম৷ দৌড়বাঁর শিবনাথ ?সং-এর সময় লাগে 
৪৩ মানট ১৯০ সেকেওড। এটি আস্তঃ 
ইস্পাত রেকর্ড এবং ভারতেও এর আগে কেউ 
এত কম সময়ে এই দূরত্ব আতিকুম করতে 
পারেননি । দ্বিতীয় হন টাটার টি টি জন (৪6 
মিনিট ০৫ সেকেও) ও তৃতীয় রাউরকেল্লা 


আন্তঃ ইস্পাত “ক্রশ- কান্টি” দৌত 
সিং-এর রেকর্ড 


শিবনাথ 


স্টিলের টিকে টিরকে 
সেকেও )। এই প্রাতযোগিতায় ৩৫ জন প্রাতি- 
যোগী অংশ নেন । প্রথম দশজনকে নিয়ে স্টিল 
প্লান্ট দল গঠিত: হয়েছে ।, এরা “ওপেন 


(৪৫ মিনিট ৩৯'০ 


- নযশনালে' অংশ নেবেন। 


বিশ্বের প্রথম সারির দূরপাল্লার দৌড়বীর 
শিবনাথ [সিং এবছরই সেমাবাহনী থেকে টাটা 
স্টিলে যোগ দিয়েছেন ।- এবং এটাই তার 
শ্রথম আস্তঃ ইল্পাত প্রতিযোগিতা । টাটার 
কোচ কেন বোসেন এখন শিবনাথের 
প্রাশক্ষক। তিনি আশা করেন মন্তো। গাল- 
শ্পিকে শিবনাথ ভালে। ফল করবে এবং সেই 
লক্ষ্যে স্থির থেকে শিবনাথ প্রচ অনুশীলনও 
করছে। 


শিবনাথ সিং-এর দৌড় দেখবার জন্য 
দুর্গাপুরবাসীদের মধ বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং দৌড় পথের পারে 
দর্শকর। উৎসাহ দেন । প্রাতিযোগতার উদ্বোধন 
করেন দুর্গাপুর স্টিল প্র্যাণ্টের ম্যানোজাং 
ডিরেক্টর মাই মিত। পুরস্কার বিতরণ 
করেন শ্রীমতী মিত্র । গতিযোগতার উদ্যোস্তা 
ছিলেন সে্ট্রাল ল্পোর্ঠস আযাসোসিয়েশন, 
দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট । 


শারদীয়। "খেলার আসরে" 


সুব্রত সরকার 


লখেছেন_-চারবারের উইস্বলডন চাাম্পয়ন 


বর্গ-কে নিয়ে । এবার উইম্বলডনে গিয়ে 
কেমন দেখেছেন তান বর্গ-কে। 


আমার গারামাগের রোজগারের টাকাটা 
এস্কুনি ভাতে পেলাম। রোজগার হল 


ইউকোব্যান্কের ফিক্সড ডিপোজিট থেকে । 

বছর পাঁচেক আগে, চাকরি থেকে অবসর 
নেওয়ার কিছু আগে, আমার একমাত্র চিন্তা 
ছিল কীভাবে অবসর নেওয়ার পরে মাসে 
মাসে রোজগারের একটা পাকা বন্দোবস্ত 
করা যায়। 

পরামর্শের জন্য ইউকোব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হলাম। 

ওরা বল্লেন, 'এতে ভাবনা কি £ আপনি 
তো আপনার সারা জীবনের সঞ্চয় থেকেই 
রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারেন ।' ও'রাই 
পরামর্শ দিলেন আমার প্রভিডেন্ট ফা, 
গ্র্যাুইটি এবং অন্যান্য টাক। ও"দের ফিক্সড 
ডিপোজিট স্কীমে জমা দিতে । 

এর উপর বছরে ৯% সুদ পাওয়া যায়, 
কাজেই মাসে মাসে ভালো টাকাই হাতে আসবে। 

এখন প্রতি মাসে একবার করে ইউকোব্যাঙ্ক 
থেকে হাতে পাই মাসের রোজগারের 
টাকাটা এবং উপরি পাওনা আগামী 
দিনের নিরাপত্তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি । 


ইউকোব্যান্ক-ওর 
লাভজনক জমা প্রকল্প 

সেমিংস ব্যাক্ষ আকাউন্ট স্কীম 

ফিক্সড ডিপোজিট স্কীম 

ডিপোজিট সাটিফিকেট স্কীম 

রিকারিং ডিপোজিট স্কীম 

প্রো ইওর মানি স্কীম (কুবের যোজন।) 
টাইনি সেভিং স্কীম (লঘু বচৎ যোজনা) 
মাস্থলি পেনশন কী 


ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যান্কে 
নকা জমান 


আমেরিকায় কেমন আছেন ক্রয়ফ ? 


বিশ্বাবখ্যাত ফুটবলার যোহান ক্রয়ফ এখন 
আমোরকায় । ওখানে লস এঞ্জেলস্‌ আজটেক 
দলের হয়ে খেলার জনা বর্ধক প্রায় ১ কোটি 
১২ লক্ষ টাকায় দু'বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ 
হয়েছেন। এ ছাড়া কথ। হয়েছে, যাঁদ দর্শক 
সংখ্যা বাড়ে, তাহলে তায় জন্য একটা 
রয়যালটি দেওয়৷ হবে । 

আমোরিকায় ফুটবল ততটা জনপিয় নয় । 
১৪ বছর ইউরোপাঁয় ফুটবলের উত্তপ্ত আসর 
ছেড়ে আমোরকায় কেমন কাটাচ্ছেন ক্রয়ফ ? 
স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড পত্রিকায় এক সাক্ষাৎ- 
কারে জানিয়েছেন, "দব্যি আছি, ভালো 
আছ। ইউরোপে থাকতে প্রাত সপ্তাহে 
একট। করে খেলা, লাখ দশেক দর্শকের রন্ত 
হিম কর| চিৎকার, যখন তখন টেলিফোনে 
হুমাক, কিডন্যাপ করা হবে ধলে ভয় দেখানো, 
তার চেয়ে লস এঞ্জেলস অনেক ভালো । 
মোটমাট খেলতে হবে ত্রিশট। ম্যাচ । রাস্তা- 
ঘাটে অনায়াসে চলাফের৷ করতে পারি, বেশ 
খুশী মনেই আছ ।” 

কয়েকমাস আগে ক্লয়ফ ঘোষণা করে- 
ছিলেন, "তানি ফুটবল জগত থেকে বিদায় 
নিচ্ছেন। ঠিক করেছিলেন নিজের ব্যবসাপত্র 
দেখাশোন। করে এরপর থেকে কাটাবেন । 
কিন্তু বিধি বাম, ব্যবসায়ে বাজে ইনভেস্টমেণ্ট, 
গবজনেস মযানেজারের সঙ্গে অবানিবনা তাকে 
আবার ফুটবল মাঠে ফারয়ে এনেছে । ক্রুয়ফ 
বলেছেন, “ফুটবলের কাছ থেকে আমার 
অনেক কিছু পাওনা আছে, আর সে সব 


নহম্মদ আলি 


পাওনার আর্থক দিকটা মেটাতে পারে একমান্র 
আমোরকা 1” 

ক্রয় নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে পুরোপুরি 
সচেতন, পেলের মতই তিনি বলেন, “ফুটবল 
স্টার অনেকে থাকতে পারে, কিন্তু স্টারদেরও 
স্টার থাকে; আম নিজে তাই ।? 

খেল৷ থেকে অবসর ঘোষণার পর প্রায় 
ছ'মাস বসে থেকে আমোরকায় এসে প্রথম 
খেলাতেই মান্র সাত মিনিট খেলে দুটে। গোল 
করেছেন। সাতটি খেলায় তার গোলের সংখ্যা 
পাচ, আর আরে: পাঁচটি গোলের নিশ্চিত 
সুযোগ তান তোর করে দিয়োছলেন। 
নিজের পাঁজশন মিডফল্ডে, তবে স্ট্রাইকার 
কিম্বা ফরোয়ার্ড লাইনের যে কোন অবস্থানে 
খেলায় সমান দক্ষ । ক্লয়ফের গত ১৪ বুছর 
খেলোয়াড় জীবনের মধ্যে ১০ বছর যার কাছে 
তালিম পেয়েছেন, সেই কোচ রাইনাস 
মিচেলের মতে ক্লয়ফের বর্তমান দল আযাজটেক 
তথা আমেরিক। ক্লয়ফকে পেয়ে ফুটবলেও 
পারমাণাঁবক শান্তর অধিকারী হল। অর্থাৎ 
বিপক্ষ দলের কাছে ব্রয়ফের উপাস্থিতি এযাটম 


মা 
বমের মণ্তই বিপজ্জনক । 

বন্রিশ বছর বয়সী উচ্চতায় পাচফুট ন'ইণ্চি 
দেড়শো পাউও ওজনের এই হাঁসিথুশী 
খেলোয়াড়টি অবশা সুযোগ পেলেই প্র্যাক- 
টিসে ফাকি মায়েন। তবে তার.কথা, 'পেলে 
এসে আমেরিকার ফুটবলের ৬০ শতাংশ 
গোটেনশিয়ালিটি বাড়িয়ে দিয়োছলেন, আমি 
তার ওপারে আরো পনেরো শতাংশ বাড়য়ে 
দেবো ।” 


ফিল্সস্টার মহম্মদ আলি ? 

মহম্মদ আল বাক্সং জগত থেকে অবসর 
নেবার পর এবারাকি ফিল্মে নামবেন? 
প্রকাশ মেহের নামে এক ভারতীয় ফিল্মে এক 
1বাশষ্ট ভূমিকায় আভনয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন 
আলিকে । ছবিটি তোলা হবে ত্রনদাদে। 

ছবির কাহনীর ঘটনাকাল গত শতাব্দী । 
ন্রিনিদাদে আগত একটি ভারতীয় ও আফ্রকান 
পারবার নতুন দেশে এসে বিভিন্ন সমস্যার 
মুখোমুখি হয়ে কিভাবে নিজেদের নতুন 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরোছল, তাই 
দেখানো হবে। 

মেহেরা বলেছেন, গিলো আগিনয়ে 
আ'লর আগ্রহ আছে। পাকা কথা শীঘ্রই 
হবে। উল্লেখযোগ্য আলিকে এর আগে 
রুপোলী পর্দায় দেখা গেছে একাধিকবার ; 


কিন্তু তার বক্সার খ্যাত থেকে ল্ন ধরনের : 


চরিত্রে আঁভনয়ের কথা এই প্রথম শোনা 
যাচ্ছে। ্ 
এর নাম টেনিস 
টেনিসের উঠাঁত তারকা যোড়শী ট্রোস 
আ'স্টন ছ'মাসের খেলা থেকে মোট উপার্জন 
করেছেন প্রায় ১৯,০০,০০০ টাক। আর»একট৷ 
স্পোর্টস কার। ঠ 


গুণে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন 


এ/সি এবং ব্যাটারিতেও চলে । মালটি-১, 
9 ব্যাও ট্রানজিসটর রোডওতেও শুনতে'পাবেন 
পৃথিবীর যেকোন দেশের বেতার আনুষ্ঠান। 


সহজ কিস্তি-প্রতি মাসে ১০ টাকা । 
মূল্য ২৫০ টাকা মাত্র। 


গ্রাম বা শহরে যেখানেই থাকুন দু'বছরের 
গ্যারাশ্টিযুস্ত এই রোডও আমরা বাড়তে 
পৌছে দেবে।। লাইসেন্স বিনামূল্য । আজই 
লিখুন-_ 
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হিমানীশ গোস্বামী ৪ দাধার আন্ত- 
জাতক সংস্থা ই ডে স্থির করেছেন আগামী 
বছর থেকে দাবার নোটেশন আর ডেসাক্রিপটিভ 
থাকবে না, হবে আপজেব্রেইক | সহজ কথায় 
বলতে গেলে বলতে হয় আর অধথ৷ বর্ণন। 
দেওয়া হবে না, যতখানি সংক্ষেপে খেলার 
চালগুললকে বোঝানো সম্ভব তাই করা হবে। 
আরও সহজ করার জন) দাবার ছকের ৬৪টি 
ঘরের আলাদা আলাদ। নম্বর 'দিয়ে বুঁঝয়ে 
দেওয়। হয়েছে । ওই নম্বর বদলায় না। সাদার 
দিক থেকেই সবগুলো নম্বর দেখানো হয়েছে, 
কালোর দিক থেকে নয়। ডেসুরুপটিভ অর্থাৎ 
বর্ণনা দিয়ে এখন যেমন বোঝানো হয়, আর 
আলজেরবেইক হচ্ছে বাঞজগাণাতক । বাঁজ- 
গাণিতিক লেখার ধরন এখনই বহু জায়গায় 
চালু হয়ে গেছে। ফি ডে চালু করেছেনই, 
এছাড়া রক্ষণশীল দেশ বুটেনের পা্ুক৷ বৃটিশ 
চেস ম্যাগাজনও  বীজগণিতের' আশ্রয় 
নিয়েছে | 

ধরা যাক+একটি রাস্তায় ৮টি ঝাড় রয়েছে, 
আর প্রত্যেকটি বাঁড় আটতল৷ উচু বাড়গুল 
ইংারজী অক্ষরে লেখ হয় এবি সিডি ই এফ 
জি এবং এইচ। লেখা হয় বাঁদক থেকে 
ডান দিকে। তাহলে প্রথম বাঁড়টিকে বলব 
এ, দ্বিতীয় বাড়িটিকে বলব বি, এইভাবে অষ্টম 
বাঁড়টিকে বল৷ হবে এইচ । আরও জানা 


দরকার গ্রতোফটি তলায় একটি করে ক্র, 
আছে। 
আমর বাঙলায় লিখব কখগঘচছজ 


এবং ঝা। 'ড' বাদ দেওয়। হল খেলার এবং 
উচ্চারণের সুবিধের জন্য। 

এবারে প্রত্যেকটি বাঁড়র পারচয় পাওয়। 
গেল। কিন্তু আসলে প্রত্কটি বাঁড়য প্রত্যেক 
ফ্াটের ঠিকান। জান। চাই । তাহলে একতলার 
নিচের ফ্লাটগুলর সবগুলির নম্বরই হবে ১। 
দোতলার ফ্ল/টগুলির নম্বর হবে ২. তিন তলার 
হবে ত, এইভাবে ৮ তলা পর্যস্ত। 


ককখগরঢচছুতঝ 


এবারে প্রতে/কটি ফ্ল্যাটের আলাদা নম্বর 
হয়ে গেল। গ ৮ বলতে তৃতীয় লাইনের 
সবচেয়ে উচু অর্থাৎ ৮ তলার ফ্যাটি বোঝাবে । 


পা 
দাবার ছকের উপর নম্বরগুল সাধারণত 
লেখা থাকে না। দরকারও নেই। তবে ইচ্ছে 
করলে পাশাপাঁশ এই নম্বরগুলো [খে রাখতে 
পারেন বুঝবার সুবিধের জন্য ॥ 
ছক দেখে এটা নিশ্চয় বোঝা যায় 
সাদা রাজার ঘর হচ্ছে চ ১। সাদা রাজার 
ঘরের বোড়ে সাজানোর সময় থাকে চ ২ তে। 
আর কালো রাজ। বসে চ ৮-এ কালো রাজার 
সামনের বোড়ে বসে চ ৭-এ। খেলার শুরুতে 
যদ সাদার চাল হয় ১ বো--র৷ ৪, তাহলে 
সেটা বীজগাঁণাতিক উপায়ে লেখা হবে ১চ ৪1 
বোড়ে চালালে বাঁজগাণাতক লেখায় তায় 
উল্লেখ কর। হয় না। এর উত্তরে কালো যাঁদ 
তার রাজার সামনের বোড়েফে দু ঘর এগয়ে 
দেয় তাহলে এতাঁদন লেখা হয়েছে ১.-'বো৷ 
_রা ৪। অর্থাৎ, কালোর দক থেকে আলাদা 
হিসেব করে দেখানো হয়। কিন্তু বাজ- 
গাণাতিক বা নতুন নিয়মে লেখা হবে ১." 
চ৫। তাহলে দু'পক্ষের প্রথম চালটি এভাবে 
লেখা হবে £ ১ চ ৪, চ৫। 


এবারে একট সম্পূর্ণ খেলা বীজগণাতক 
উপায়ে কিভাবে লিখতে হয় দৌখয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। সঙ্গে অবশ্য বচরণমূলক লেখাও 
দেওয়া হচ্ছে। খেলাটি হয়োছল বাংলাদেশের 
নতুন চ্যাম্পয়ন প্রায় ১৩ বছর বয়সের নিয়াজ 
মুরশশেদের সঙ্গে রেজাউল হকের। ওই 
চ্যাম্পিয়নীশপ খেলার ৫ম রাউণ্ডে এই খেলাটি 
হয়েছিল ( ইংলিশ ওপোনং )। 

সাদ ( নিয়াজমুর্শেদ ), কালে। (রেজাউল 
হক) টা 

১ গ ৪ (বো_মগ ৪) ঘো_ছ ৬ (ঘো_ 

রাগ ৩); 

ঘো__গ ৩ (ঘো_মগ৩),চ৬ (বে 

রা ৩)) 

চ৪ (বেরা ৪),থ৬ (বোম ৩); 

ঘ ৪ বোম ৪), ঘো খঘ ৭ 

(ঘে। ১ম ২); 

ঘো-ছ ৩ (ঘো--রাগগ ৩)গ€ (বে 

মগ 9); 

ঘ& (বোম ৫),৮%ঘ ৫ (ঝো% 

বো); 

চ৮ঘ & (বোকো), গ-চ ৭ (গ- 

রা২); 

গ-ঘ ৩ (গ-ম ৩), ০০ (০০) 

০০ (০০), ক ৬ (বো-মরা ৩); 

নৌ_চ১ (নৌ_রা ১), নৌ_চ ৮ 

(নৌ-রা ১); চন 

গহছ ৪ (গরাগ ৪), ঘো-ঝ 


(ঘো_রা নৌ ৪); 

১২ গ্ঝ ৭+ে*বো+ ), রাঝ ৭ 
(রা*গ); 

১৩ ঘোজ ৫+(ঘো_ঘো &৬+),গসজ 
৫ (গস্ঘে); 

১৪ ম১ঝ ৫+(মসঘো+), গ_ঝ ৬ 
(গনোৌ ৩); 

১৫ গঠ্ঝ ৬ (গসগ)।, ঘো-চ৮৬ (ঘো 
_রাগ৩); 

১৬ নৌ»চ ৮ (নৌসনো), ম*চ & 
(ম*নৌ); 

১৭ ম-কঝ ৪ (ম-নৌ ৪), জ+ঝ ৭ 
(বোসগ); 

৯৮ ম*ছঙ (ম”ঘো), খ ৫ (বো. 
ঘো ৪); 

১৯ রা-ছ ১ (রাগ ১), খসগ, ৪ 
(বোকো); ূ 
২০ নৌ-চ১ (নো-রা, ১), ম-ছ ৮ 

(মগ ১); 
২১ নৌ-চ ৭ (নৌ-রা ৭), রা--জ ৮ 
(রোঘো ১); 

২২ ঘো_চ ৪ (ঘোরা ৪) গ--ছ & 
(গেরাগ ৪); পা 
২৩ ঘে্ঘ ৬ (ঘো১যবো), গজ ৬ 

(গহঘো ৩); 

ছ ৪৮(বো-গ ৪),ম-জ ৭ (ম-_ 
ঘো ২); 

নৌ_চ ৮+(নোৌ-র। ৮+), নৌ%চ 
৮ (নৌসনৌ); 

ম্জ ৭+(মসম+)। রাজ ৭ 
(রাম); 

ঘে। *চ ৮+(ঘো নো ), রা-ছ ৮ 
রোগ ১). 


২২৮ ঘোঘ ৬ (ঘোম ৬), রা-চ ৭ 


(রারা ২); 

২৯ ঘো-খ ৭ (ঘো-ঘে। ৭), রা-ঘ ৭ 
(য়াম ২); 

৩০ রা-ছ২ (রাগ ২), রাগ ৭ 
(রাগ ২); 

৩১ ঘো--গ ৫ (ঘোসবঝ্েটক& (মনো 
যো ৪); ৩২ রা-চ৩ (রা_রা ৩), 


এরপর কালোর পরাজয় স্বীকার । একই 
লাইনে ইংরজী এবং যাংলা ছাপার ব্যবস্থা 
লাইনো টাইপে না৷ থাকায়, কপ্পোজিং-এ 
গুরুতর অসুবিধে হয়। সেজন্য বাংল৷ ব্যবহার 
করা হল। ইংরজীতে লেখার সময় অবশ্যই 
ক খগ ঘ-এর পারবর্তে এ বি সি ডি ইত্যাদি 
লেখা যাবে এবং দরকারও হবে। ভউ 


(গত ১০ আগস্ট সংখ্যায় 'কান্তমাতের 
সঙ্গে যে ছকটি দেওয়া হয়েছে তা ওই রচনার 
নয়। ওটা। বর্তমান রচনায় প্রযোজয।) 


নিজস্ব প্রতিনিধিঃ জুনিয়র জাতাঁয় 
বাস্কেটবলকে কেন্দ্র করে বর্ধমানে এখন সর্বত্রই 
সাজসাজ রব পড়ে গেছে। এই ধরনের 
জাতীয় প্রাতযোগিতার আসর বর্ধমানে বসছে 
এই প্রথম । অবশ্য এর আগে প্র-এশিয়ান 
বাঞ্ধেটবলকে কেন্দ্র করে প্রচুর উৎসাহ ছিল 
সেখানকার দর্শকদের । কিন্তু এখন “সে 
উৎসাহ দ্বিগুণ হয়েছে এই বালক-বািকাদের 
জাতীয় প্রাতযোগিতাকে নিয়েই। প্রাঁত- 
যোগতার আর শেষ দেরী নেই। তাই 
সর্বপই কাজ চলছে দুতলয়ে। 

শ্রীঅরাঁবন্দ স্টোডিয়ামের যেখানে আসন 
সংখ্যা ছিল ৪০০০ সেখানে পূর্বাদকে আর 
একট। কংকুট রক বাড়িয়ে বর্তমান আসন 
সংখ্যা দড়য়েছে প্রায় ৮০০০ হাজার । ব্লকের 
সংলগ্ন একটি 'দ্বতল ক্লান হাউসও শেষ 
হওয়ার মুখে। ক্লাব হাউসের একতলায় 
সুন্দর আফসঘর, মিটিং রুমের কাজ শ্ষে হয়ে 
গেছে। ১৬টি বালক ও ১৬টি বালঝুদল 
অংশ নিচ্ছে এই প্রতিযোগতায়। অবশ্য 
সবদলের এখনও কনফারমেশন পাওয়া যায়নি । 


নিজস্ব প্রতিনিধি £ সম্ভবত কলকাতা 
তথা পাশ্চমবঙ্গের দর্শকর৷ দেখতে গাবেন 
উচ্চ পর্যায়ের বেশাঁকছু বাস্কেটবল খেলা এই 
কলকাতায় ১ থেকে ১৫ ভিসেম্বর। দশম 
এশীয় বাঞ্কেটবল খেল হবে নেতাজী ইনডোর 
স্টোডয়ামে। অংশ গ্রহণ করবে চীন, দক্ষিণ 
কোয়া, জাপান, ফিলাপিয়ন, বাহারন, 
হংকং, ইন্দোনোশয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, 
থাইগ্যাও, মালয়েশিয়া, ইরাক, পাকিস্তান ও 
ভারত । আরে দু-একটি দেশ অংশ নিতে 
পারে। এই টুর্নামেন্ট হংকং-এ হওয়ার 
কথ। ছল। কিন্তু আনবার্ধ কারণে হংকং 
এঁশয়ান বাস্ভেটবল কন্ফেডারেশনকে জানিয়ে 
দিয়েছে তাদের পক্ষে আয়োজন করা সপ্তব 
হচ্ছে না। কন্ফেডারেশনের কোরিয়ান 
সভাপাঁত জরুরী বৈঠক ডাকলেন কোথায় এই 
টর্নামেন্টটা হবে। জাপান জানিয়েছিল 
তারাই করতে চায় টোকিওতে। এই টুর্না- 
মেন্টের গুরুত্ব অনেক। কারণ, শীর্ষস্থান 
দখলকারী দলটি সুযোগ পাবে ১৯৮০ সালে 
মঞ্কো ওলিম্পিকে খেলতে । ভারতও পাল্টা 


বর্ধমানে জুনিয়র জাতীয় বাস্কেটবল ৪ প্রস্তুতিপর্ব 
শেষ ধাপে 


চীন, জাপান, কোরিয়া কলকাতায় বাস্কেটবল 
খেলতে আসছে 


নাম পাঠিয়েছে গুজরাট, রাজস্থান, ওডিশা ও 
কেরাল। দল। আর কয়েকাঁদনের মধোই সব 
রাজযদলের কাছ থেকে তাদের সম্মতির 
ব্যাগারট। পাঁরফ্কার হয়ে যাবে । মোট খেলা 
হবে ৬9টি। 

খেল। চলবে সকাল ও সন্ধযয়। তবে 
সন্ধ্যার খেলাগুল যাতে ৮টার মধ্যে শেষ হয় 
উদ্যোস্তার৷ সেই দিকেই নজর রাখছেন । খেলা- 
গুল হবে প্রধানত স্টেডিয়ামের মধ্যে দুটি 
কোর্টে । যাঁদ প্রয়োজন হয়, তবে টাউন দলের 
কোর্টও ব্যবহার করা হবে। নবানিঞ্িত 
বাঞ্কেটবল কোর্ট দুটি তোর করতে খরচ পড়লো 
8৪,০০০ টাকা, যার মধো৷ জেলাশাসক জে 
ভি আর প্রসাদরাও তার তহবিল থেকে 
দিয়েছেন ২৫,০০০ হাজার টাকা। হযালোজেন 
লাইটের বাবস্থ। চলছে দুটো কোটেই । খরচ 
পড়বে ৫০,০০০ হাজার টাকা । তিনটে 
কোর্টেই ইলেকট্রানক ফ্কোর বোর্ডের "ব্যবস্থ। 
হয়ে গেছে। প্রাতযোগিতায়'মোট খরচ ধরা 
হয়েছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা । সম্প্রাত 
আযকোমোডেশন কামটির সভায় দলগুির 


তাদের দাবী £ ভারতেই 


দাবি জানলে । 
করতে হবে এই প্রতিযোগিতা । কারণ 
এখানে একবারও এশীয় বাগ্কেটবল প্রতি- 
যোগিতা হয়ন। এশীয়ান গেমস চার 
বছর পর হয়। বস্তু এই এশীয় বাস্কেটবল 
প্রাতযোগিত৷ হয় এক বছর অন্তর। আবার 
ইউরোপ ও আমেরিকায় এই ধরনের প্রাতি- 
যোগিতা হয় প্রতি বছরই । সভাপাঁত 
, জানতে চাইলেন ভারতের কোথায় হবে এই 
খেলাগুল! বাগ্কেটবল ফেডারেশন অফ 
ইাওয়। কিছুদিন সময় চাইলেন। ২৮ জুলাই 
বোস্বেতে বএফ আই এর জরুরী বৈঠক হয়ে 
গেল। দিলি ও রাজস্থান দাবি জানালো-__ 
তারাই করতে পারবে এই গ্রতিযোগিতাটি। 
অপরপাক্ষ পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল সংস্থা খুব 
জোরের সঙ্গে যুন্তি দেখালেন এই ধরনের 
প্রাতযোগিতা কলকাতায় হওয়া উচিত। 
নেতাজী ইনডোর স্টোভয়াম আন্তর্জ/তিক 
বাঞ্কেটবল প্রতিযোগিতার আদর্শ জায়গ৷। 
অবশেষে কলকাতাই পেল সেই দায়ত্ব। 
পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল পংস্থা রাজ। সরকারের 


থাকার ব্যবস্থা হয়েছে বালকদের- টাউন ও. 
মিউানাসিপ্যাল স্কুলে । বালিকাদের মিউঁনাস- 
প্যাল গালস স্কুলে এবং রেফার ও বি এফ 
আই কর্মকর্তাদের থাকার বাবস্থা হয়েছে 
বর্ধমান হাউস, সারাঁকট হাউস প্রভাত |. 
স্থানে। প্রেস, রেডিও, টিভ-র জন্য ব্বস্থা।] 
হয়েছে বাস আসোসয়েসন গেস্ট হাউসে; 
বালক বালিকাদের থাকার যেখানে ব্যবস্থা 
হয়েছে তাতে টিমগুির যথেষ্ট সুবধা হবে । 
কারণ দু'জায়গাতেই বাঞ্ধেটবল বোর্ড থাকায় 
ওরা প্র্যাকটিসের সুযোগ পাবে । লোড- 
শোডিং-এর সমস্যা সরবত্র। তাই উদ্যোন্তারা। 
জেনারেটারের বাবস্থা করেছেন। 

সিজন টিকিটে ছান্রছারীদের বিশেষ 
সুবিধা দেওয়৷ হচ্ছে। তাদের জন্য সিজন 
টিকটের হার কর হয়েছে মা ৬ টাকা। 
তারপর ১০, ২৫ টাকা--য। এখন থেকেই 
বেশ কিছু বিক্রি হয়ে গেছে । উদ্যোন্তারা মনে 
করেন, সেপ্টেম্বর মাসেই ট্রিকিটগুলে। নিঃশেষিত 
হয়ে যাবে। ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার ৫৫০ 
খান। টিকিট--সমস্তুই 'নির্ভর করছে পুশ সেলের 
উপর মুখামন্ত্রী জ্যোতি বসু সগ্তবত উদ্বোধন 
করবেন এই জাতীয় প্রাতফোগিতার_৮ই 
অক্টোবর । সমাপ্তর দিন অর্থাং ১৪ আক্টোবর 
পুরস্কার বিতরণ করার সন্তবন৷ আছে রাজ্যপাল 
ত্রভুবন নারায়ণ [সং এর । 


অনুমাতি চাইলেন তাদের ১ আগস্টের চিঠিতে। 
এবং ১৫ লক্ষ টাকার একটি ধাজেটও পেশ 
করা হল। সরকারের কাছ থেকে সবুজ 
সংকেত পাওয়ুগেল। একটা মোট। অঙ্কের 
আথক সাহাষ্য দেওয়ারও প্রাতশ্রাত দিলেন 
তারা। এখন সবুজ সংকেত পাওয়া গেলে 
চীন, সাউথ কোরিয়া, জাপান ও ফিলাপন 
গত নবম এশীয় বাঞ্ছেটবলের প্রথম চারটি 


: দল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করবে 


মঞ্ধে ওালাম্পকে কোয়ালফাই করার জন) | 


বিভিন্ন রাজোর ৩২ জন শিস্পীর কাছ থেকে 
আসা ম্যাসকটগুলি পরীক্ষার পর সংগঠন 
সামতির সকলেই একমত্ত হয়ে সোদপুরের 
সঞ্জিত বসাকের ম্যাসকটাটই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত 
করেন। তাকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠানে। হবে, 
এবং পুরস্কৃত কর৷ হবে ১৪ অক্টোবর প্রতি- 
যোগিতার শেষাঁদনে । 
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বিশেষ প্রতিনাধ £ ১৯৫৭ সালে 
ইংল্যাণ্ডের বামংহামের এজবাস্টন মাঠে 
ওয়েস্ট ইাওজের সঙ্গে প্রথম টেস্টের খেলা 
অমীমাংাঁসত হয়ে যায় শেষ পর্যস্ত। আর 
যে কোন অমীমাংসিত খেলা মানুষের স্মাতপট 
থেকে থুব তাড়াতাঁড় মুছে যায়। বিস্মৃতির 
অন্তরালে চলে যায় ওই খেলায় প্রধান নায়কদের 
ভাঁমিক। । যে খেলার পুরিণাত হতে পারত 
চূড়ান্ত নাটকাঁয় গারস্থিতির মধ্যে, তার সমাপ্তি 
হল শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত ফলাফলে । 

কিন্তু ক্রিকেট রসিক যারা, বিশেষ করে 
যারা ওই টেস্ট ম্যাচটি দেখার সুযোগ পেয়ে- 
ছিলেন, তারা সোঁদন 'বশ্ব ক্রিকেটে সর্বকালের 
শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং এবং বোলিং দেখলেন । ওই 
নাটকের দুই প্রধান চরিত্র । ওয়েস্ট ইওজের 
সোন রামাধীন এবং ইংল্যাণ্ডের আধনায়ক 
পিটার মে। রামাধীনকে নিয়ে ভারতে 
অনেক আলোচন। হয়েছে । 'ক্লিকেট-রাঁসকরা 
তাকে ভারতের মাটিতে. দেখেছেন । কিন্তু 
পটার মে ভারতে আসেনান। যুদ্দোন্তর 
ইংলযাণড কাউড্রে, মে, ডেক্সটার ও জিওফ বয়কট 
ঘ্বভাবত সৃজনশীল ও বনেদী ঘরান৷ ক্রিকেটের 
ধারক ও বাহক । ইংল্যাণ্ডের এবং শীবশ্বের 
নান। দেশের [ক্রিকেট সমালো5করা ওই চারজনের 
মধ্যে পিটার মে-কে সবচেয়ে বেশী সম্রমের 
দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন । অথচ পিটার টেস্ট 
খেলা থেকে খুব তাড়াতাঁড় সরে আসেন 
এবং ছ্বেচ্ছায়। কিছু িতর্ক পিটারকে ওই 
সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করোছিল। সেট। অনা 
প্রসঙ্গ । 

[পিটার এজবাস্টন টেস্টের প্রসঙ্গে নিজে 
বলেছেন, ব্যাট করতে গিয়ে এত প্রচণ্ড 
মানীসক চাপ আর কখনও সহা করতে 
ট হয়ান। ব্যাট করতে করতে মাঝে মাঝেই 
[ছ মনে হয়েছে, একট। ঝুণক নেব কিনা । অথচ 
ড় ওই ঝুণীক নিতে গিয়ে ব্যর্থ হলে দলের 
পু বিপর্যয় রোধ করা যেত না--একথা আধনায়ক 

পিটার জানতেন। . আরও জানতেন, এক 
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এজবাস্টনের সেই টেস্ট ঃ 


পিটার মে বনাম সোনি রামাধীন 


অপমানকর ও বপর্যয়কর পরিস্থীতির মধ্যে 
থেকে তান দলকে টেনে নিয়ে চলেছেন । 
িটারকে সোঁদন দুরকম লড়াই করতে 
হয়েছিল উইকেটে দাঁড়িয়ে যেমন রামাধীনকে 
তিলে তিলে ধ্বংস করে যাচ্ছেন। সঙ্গে 
রয়েছেন কলিন কাউড্ে। আর মনের সঙ্গে 
[পটার লড়াই করেছেন প্রায় দুদিন ধরে যখন 
তার ব্যাট থেকে প্রাতটি স্ট্রোককে আগে 


ওজন করেছেন। ড্রাইভ করার আগে বিচার 
করেছেন পা বলের লাইনে নিখুতভাবে 
গিয়েছে কিনা। ব্যাটের হ্যাণ্ডেলে ধরা 


হাতের তালু এবং কজির মধ্যে দূরত্ব ঠিক 
রয়েছে কিনা আর ব্লক করার সময়ে ডান 
হাতের তালু ও ক্জি ঠিক সময়মত ব্যাটের 
হ্যাণ্ডেলের গোড়ায় নেমে আসছে কিনা । পুল 
করার সময়ে ডান পা-কে পেছনে সারিয়ে 
আনার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কতট। নিথু'ত- 
ভাবে গেছন দিকে নামিয়ে আনতে পারছেন 
সেট বিচার করে ঝলকে লেগের দিকে নির্দিষ্ট 
জায়গায় পা করে পাঠাচ্ছেন। প্রতিজ্ঞা 
করোছিলেন, রামাধীনকে একবারও কাট 
করবেন না। প্রতিটি বলের গুরুদ্বকে ওজন 
করেছেন মারার আগে । 

এত সবের প্রয়োজন হত ন৷ পটার যাঁদন। 
দ্বিতীয় ইনিংসের ণুরুতেই একটি ভুল সট 
নিতে গিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতেন । 
ইংলাও হারত সোঁদন। তবে শপিটার এক 
রলান্তহীন ও নিক্ষবরুণপারিস্থিতি থেকে হয়ত 
মুক্তি পেতেন। 

কিন্তু ?পটারকে যারা দেখেছেন, তার। 
জানতেন, শান্ত, ধার, স্থির এবং মনকে 
উইকেটের চার গাঁওর মধ্যে বেঁধে রেখে এমন 
লড়াই ইংল্যাণ্ডে আর কেউ পারেন ন৷ ॥ বলতে 
গেলে িটারই লড়াই-এর সূত্রপাত করলেন 
যখন »্প্রথম টেস্টের একাঁদন আগে দলকে 
নিয়ে এক নিভৃত ডিনারে বসলেন। এটাই 
চিরকালের প্রথ। ॥ অধিনায়কের সঙ্গে দলের 
সঙ্গীদের মন দেওয়। নেওয়া । সৃক্ষম আলো- 
চনার মধ্যে আঁধনায়কের আশা এবং প্রত্যাশা, 
সামাগ্রক পারকষ্পনার রূপ-রেখার সঙ্গে 
পাঁরচিত হওয়া । ওইদিন 'কন্তু একটিমাত্র 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সোনি রামাধীনকে 
ধ্বংস করতে হবে। ওয়েস্ট ই্ডজের ওই 
বেঁটে লোকটা ইংল্যাণ্ডের পথের কীট $ 
ওটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। ১৯৫০ 
সালের ইংল্যাও সফর থেকে এক অপাঁরচিত 
মুখ রামাধীন ১সমানে হাড় মাস জালিয়ে 


আস্ছির করে তুলেছে । প্রথম বারেই লর্ডসে 
দু'ইনিংসে ১০ ও ১১টি করে মেডেন ওভার 
করোছলেন এক নাগাড়ে । উইকেট পেয়ে- 
ছিলেন ১১টি। বোলারদের মধ জাত 
সাপ, এ বিষয়ে ইংরেজ ক্রিকেটারদের মনে 
কোন সন্দেহ ছিল না। 

সিদ্ধান্ত হয়ে গেল রামাধীনকে ধবংসের । 
পিটার পরদিন সকালে টসে জিতলেন। 
এজবাস্টনের উইকেটের অবদ্থা। চমৎকার । 
কিন্তু রামাধীন পিটারের হিসেবে এক 
গরামিলের ঝড় তুললেন। মনে হল ইংল্যাণ্ডে 
এর আগে এরকম সাংঘাতিক বল আর কেউ 
করেননি । একে এজবাস্টনের সাইট প্রিন 
নেই * তার ওপর কালো রোমস হাতের 
তালুতে বল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে । কোন দিক 
'দিয়ে মোচড় আসছে বলের ওপর কেউ ঠাওর 
করতে পারছেন না । দিনের বেলাই ইংল্যাণ্ডের 
ব্যাটসম্যানদের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল.» 
রামাধীনের হাত থেকে হশ্‌ হিশ্‌ করে বল” 
আসছে। উইকেট পড়েছে এক বিভ্রাস্তকর 
অবন্থায়। ইংল]ও প্রথম ইনিংসে ১৮৭ 
আউট (রামাধীন ৭/৪৯)। 

প্রথম টেস্টের শুরুতেই এই অবস্থা! পরে 
কি হবে কেউ জানে না। সাজ চা 
হয়ে গেছে এরক্লম একটা অবস্থা । এরপর 
ওয়েস্ট ইগ্ডিজ ব্যাট করতে নেমে পিটিয়ে 
ছাতু করল বল। বৃহস্পাঁতবার খেলা শুরু 
হয়েছে। শানবার লাণ্ের পর অবস্থা দাড়াল 
ইংল্যাও ১৮৭, ওয়েস্ট ইজ ৪৭৪। 
শনিবার বিকেলে ইংল্যাও দ্বিতীয় ইনিংস 
শুরু করল। শেষ ঘণ্টায় রামাধীন পর পর 
দুটো ওভারে পিটার রিচার্ডসন এবং ভাগ 
ইনসোলকে আউট করে দিলেন । তিন নম্বর 
ব্রায়ান ক্লোজ ও চার নম্বর পিটার মে-র। যখন 
দিনের শেষে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন তখন 
কোন সুস্থ লোকের পক্ষে ইংল্যাও ম্যাচ 
বাচাতে পারবে িন। এমন চিন্তা করা সন্ভব 
ছিল ন।। 

পরের দিন রাববার। খেলার ছুটি। 
শনি ও রবিবার রান্রিবেল৷ পিটার ঘুমোতে 
পারলেন না ॥। কমপক্ষে ২০০ রান করলে 
ইনিংস হার বাঁচানে। যেতে পারে। খেলার 
বাকি দুদিন। 

এমন একটা পরিস্থিতি অথচ পিটার 
তখন যাকে বলে মধ্যাহ গগনে রয়েছেন। 
অসাধারণ ঝ্যাটসম্যান। যুদ্ধোন্তর টেস্টে 
অস্ট্রেলিয়া থেকে তার নেতৃত্বে আযাসেজ 


পুনরুদ্ধার করেছে ইংল্যাও। ১৯৩৮ থেকে 
সারাটা যুদ্ধকাল অস্ট্রেলিয়ার দখলে ছিল । 

পিটার জানতেন, প্রথম টেস্টে হারলে 
পরে কি হবে। এরপর চতুর্থাদনে (সোমবার) 
খেল৷ শুরু হওয়ার কুঁড় মাঁনটের মধ্যে ব্রায়ান 
ক্লোজ আউট হয়ে গেলেন । কাউড্ে যখন 
এলেন, তখন পিটার হিসেব করে দেখলেন যে 
ট্রেভর বেইলি ছাড়া আর ব্যাটসম্যান বলতে 
কেউ নেই। সাত নম্বরে আছেন টান লক। 
ঠিক ওই অবস্থায় ?পটার গিয়ে কাউড্রের কানে 
কানে বললেন যে, আমি এখনও রামাধীনের বল 
ভাল করে বুঝতে পারছি না । মোচড়টা কোন 
দিক দিয়ে দিচ্ছে । তবে প্রতিটি বলই এগয়ে 
খেলছি । মনে হচ্ছে এটা .কাজ করছে। 
কাউড্রে ইঞ্গতটা ধরতে পারলেন। অর্থাং 
আধনায়ককে অনুসরণ করতে হবে । 

খেলা শুরু হল। এবার কিন্তু রামাধীন 
শুধু বলই করছেন। উইকেট পড়ছে না। 
তার তৃণে যত অস্ত্র ছল, সপন, ফ্লাইট, ধাগ্সা, 
এগয়ে এসে মারায় জন্য খোশামদ এবং মাঝে 
মাঝেই হাড় জালানে। বল করেও। টারকে 
উলাতে পারলেন না। কাঁলন অন্যাদকে শৃধুই 
বল আটকে যাচ্ছেন একরকম । মধ্যাহ ও চা- 
এর বিরতি পার হয়ে চতুর্থ দিনের খেল৷ 
শেষ । - 

পিটার জানতেন, এখনও নিস্তার পানান। 
অথচ তিনি নিজে একশ রান করেছেন। 
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দর্শকরা ওই পরিস্থিতির জন্য তাকে ধন্যবাদ 
দিয়েছেন মাত্র 1 দলের রানের মধ্য দিয়ে 
কিছু আস্ার ভাব এসেছে। কিন্তু পিটারের 
মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কোথায় গেল 
তার মনমাতানে। সব ড্রাইভ, হুক, পুল, কাট 
ও লেট কাট ।, স্কোর বুককে সন্তান্ত করার 
জন্য প্যাভিলিয়নের ড্রেসিং রুমে সব 
স্ট্রোক জমা রেখে এসেছেন । 
কাউড্রেকে বললেন আর পারছি না৷ এভাবে । 
কাউড্রে বোঝালেন যে আর কিছুক্ষণ এইভাবে 
চলুক। 

কখন 'ডিক্লেয়ার করবেন এক সমস্যা 
হয়ে দাঁড়াল পিটারের কাছে। ওয়েস্ট 
ইাওজের রান সংখ্যার চেয়ে ৯০ রানে এগিয়ে 
গিয়েছে ইংল্যাও। পটার ১৯৩ ও কাউডে 
৭৮ ব্যাটিং। 

পটার তখন থেকে ভাবতে শুধু করলেন 
যে ডিক্রেয়ার কখন করবেন ।. ব্যাট করতে 
করতে হিসেব ঠিক হচ্ছে না। এমন সময় 
ডক্লেয়ার করতে হবে যাতে ওয়েস্ট হাঁগজের 
পক্ষে মাচ জিতে নেওয়৷ সম্ভব না হয়। 
মধ্যাহ ভোজের সময় ডাগ. ইনসোলকে বলে 
এলেন হিসেব ঠিক করে প্যাভিলিয়ন থেকে 
গুপ্ত ইঙ্গত করতে । এধারে আম্পায়ারদের 
সঙ্গে পরামর্শ রান ও সময় নিয়ে। কিন্তু মন 
পড়ে আছে রামাধীনের বলের ওপর। স্থির 
দৃষ্টি নিয়ে দেখে যাচ্ছেন রামাধীনের মুখের 
দিকে। হতাশার কোন চিহয আছে কিনা । 
চোখের দৃষ্টিতে বার্থতা, ধর পড়ছে কিনা। 
রামাধীন কতটা মুষড়ে পড়েছেন ভেতরে 
ভেতরে । ধ্বংস হতে আর কতটুকু রয়েছে। 
পিটার এই সব করতে গিয়ে রান পাচ্ছেন 
ঠিকই কিন্তু ডিক্লেয়ার করার সময় ঠিক করার 
জন/ ডাগ ইনসোলকে যে ভার দিয়েছেন তা ভুলে 
গেলেন। প্যাভিলিয়নের দিকে একবারও 
মুখ তুলে তাকালেন না। সময় গাঁড়য়ে 1গয়ে 
পিটারের যখন হুশ হল, তখন খেলা শেষ 
হতে আর আড়াই ঘণ্ট। বাঁক। ওয়েস্ট 
ই্ডজকে জিততে হলে ২৯৬ রান করতে 
»হবে । কাউডে:কে নিয়ে পিটার হাট। দিলেন 
প্যাভলিয়নে দিকে । 

ওয়েস্ট ইগ্ডজ যখন ব্যাট করা শুরু করল 
তখন তার৷ চুরমার হয়ে গিয়েছে। তারা 
তখন ধবংস। দ্রম্যান, লক ও লেকারর।খেল। 
শেষ হওয়ার আগে ৭২ রানে সাতটি উইকেট 
নিয়েছেন । খেল। শেষ হয়ে গেল। পরদিন 
পিটারের বিপক্ষে সমালোচনায় ঝড় উঠোঁছল 
আগে কেন উিক্রেয়ার করেননি । যুক্তি 
থাকতে পারে । কিন্তু অন্য যুন্তও দেওয়া 
ষায়। পিটার প্রতিজ্ঞ করেছিলেন-_রামাধীন 
ও সেই সঙ্গে ওয়েস্ট ইাওজকে ধ্বংস করে 
দেব প্রথম টেস্টেই। ওই গিরিজে ওয়েস্ট 


মনের কথা ' 


ইাওজ আরও একটি খেলা ডু করেছিল। 
বাঁক তিনটিতে হেরে যায়। চতুর্থ উইকেট 
জুটিতে মে কাউডে- ৪১১ রান তুলে রেকর্ড 
করেন। 

প্রথম টেস্টের আরও কিছু সংখ্যা তত্ব 
দেওয়া যায় এই প্রসঙ্গে! পিটার মে ২৮৫ 
ও: কালন কাউডে: ১৫৪ অপরাজিত । 
রামাধীন দুই ইনিংসে মোট ১২৯ ওভার বল 
করেছিলেন। বল করার সংখ্যা ৭৭91 
এছাড়া দাক্ষণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলায় জীবনের 
প্রথম টেস্টে তিনি সেঞ্চ:র করেন। শুথম 
শ্রেণী ক্রিকেটে মোট রান ২৭,৫৯২ | 

পিটার মে ভারতে না এলেও টেস্টে শেষ 
সেণ্ারটি করেন ভারতেরই বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডে । 
পিটার টেস্ট ম্যাচে রান করেছেন ৪৫৩৭, 
টেস্ট ম্যাচের সংখা। ৬৬, সেঞ্ুর ১৩টি। 
শেষ টেস্ট খেলেছেন ১৯৬১ সালে অস্ট্রে- 
লিয়ার বিপক্ষে । 

সোনি রামাধীন ১৫৪টি 
পেয়েছেন। 


পূজা সংখ্যা খেলার আসরে 
সাফল্য যখন হাতের মুঠোয় 
ঠিক সেই সময় একটা অঘটন 
ঘটে গেল জয়ন্তর জীবনে । 
একটা আ্যাক্সিডেণ্ট_-পায়ের 
বেহিসাবী চালে যা হওয়ার 
নয়, তাই হল। তারপর থেকে 
সেই দুর্ঘটনা তাড়া করে বেরি- 
য়েছে জয়ন্ত । সমস্যাগুলো 
বুনো কুকুরের মত ছিড়ে কুটি- 
কুটি করে ফেলতে 'চেয়েছে। 
জয়ন্ত শেষ পধত্ত হাল ছেড়ে 


টেস্ট উইকেট 


দিয়ে কিছু একটা মির্যাকল 
আশা করেছিল । ফুটবল মাঠের 
নায়ক জয়ন্ত শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের 
বিড়ম্বনাকে কাটিয়ে উঠতে পেরে- 


ছিল কি? এক ফুটবলারের 
জীবনের মাঠের বাইরের খেলার 
এ এক রুদ্ধাশ্বাস কাহিনী ৷ 


অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 
অসাধারণ উপন্যাস 


গো 


$ কাশিমবাজার-মুশিদাবাদ তখন দারুণ জমজমাট । দু হাতে 
পয়সা জুটছে' ইংরাজ কুঠিয়াল আর শেঠ-বেনিয়ার দল। 
নবাবের জন্মদিনে পথে-ঘাটে আতরই ঢালা হল বারো লাখ 
টাকার । পাশাপাশি. সাধারণ মানুষের ঘরোয়া জীবনে প্রেম- 
প্রতিহিংসা, চাওয়া-পাওয়ারু নিত্যলীলা ।.......বাংলার ইতিহাসের 
সা নিয়ে অসীম রায়ের এপিক উপন্যাস_ 
কতদূর । তথাকথিত শারদীয় উপন্যাস নয় । 


৬ শতাব্দীর জীবন-মথিত সুবিশাল স্থাদু কাহিনী | সযত্রে 
সংগ্রহ করে রাখার মত লেখা ৷ 

দারুণ আযানটি-বাঙাল পরিবারের ছেলে মন দিয়ে ফেলেছে 
কট্টর বাঙাল ঘরের মেয়েকে । কর্তারা অনেক তজন-গর্জন 
করেও তাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে পারলেন না। : শেষমেষ 
ঝামেলা বাধল অন্য জায়গায়__বিয়েটা হবে কোন মতে £ 
তত্ব ছাড়া ঘটি অচল । বাঙালেরা_তালাশের কাঙাল । কী 


ঘটল শেষে? নিবারণ চক্রবতীর বিস্ফোরক লেখা_ 
ঘটি বাঙালের বিয়ে। 


সুধীর চক্রবতীর কলমে রবীন্দ্র সঙ্গীতের দুই সম্রাঞ্জী কণিকা 
আর সুচিন্রার অন্তরঙ্গ আলেখ্য: কার কাছে ওরা গান শিখেছেন, 
কোন গান ওদের বেশি প্রিয়, রেডিও-টিভি-জলসা- কার কোনটা 
পছন্দ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ কী, ওদের যোগ্য উত্তরাধিকারী 
কে, ওরা কি অবসর নেবার কথা' ভাবে ? 

গু ম্যাজিক করে ছেলে উচ্ছন্নে গেল- এই দুঃখ সারা জীবন বয়ে 
গেছেন পি সি সরকার সিনিয়রের বাবা। কিন্তু নিজে 
ম্যাজিসিয়ান হয়েও পিসি সরকার জুনিয়রের বাবা কি নিজে 
তাকে ম্যাজিক শিখিয়েছিলেন £ অসাধারণ আত্মজৈবনিক লেখা । 


দেবাসনময় পূর্ব ভারতের মন্দির-সংস্কৃতির এক সুচয়িত আলেখ্য। 
দক্ষিণেশ্বর, কামরূপ, চিত্রেশ্বরী, তারাপীঠ, হংসেশ্বরী_অতীত 
ও বর্তমান, কিংবদন্তী ও ইতিহাস, ভক্তি ও স্বার্থ-সিদ্ধির 
আকর্ষণীয় কথাচিন্ত্র। অসংখ্য ছবি। 

গ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকটি উৎসবের চিন্ররূপময় বিবরণ । 
দক্ষিণ ভারতের “পোঙল', . ওড়িশার “রজঃ" আসামের “রঙ্গালী 
বিহু”, বিহারের “ইদ" মুসলমানী পরব “ঈদ-উল-ফিতর, 
সিকিমের বৌদ্ধ উৎসব “পদ্মসম্ভব+ | , 
একগুচ্ছ বাছাই-করা ছোটগল্স। দমফাটা হাসির গল্প গু হিন্দি, 

, অসমীয়া, ওড়িয়া, তেলেগু কবিতার অনুবাদ গু উপজাতি- 
জনজীবন গু গিরিশ কারনাডের একটি অনন্য প্রোফাইল । 


মানেই অন্য রকম 


দাম মাত্র ছ টাকা স্টি হতযাদ প্রকাশনী । কলকাতা-৭২ 


১৯৭৯-এ চতুর্থ ঠডাভসন ফুটবলে রানার্স হোয়াইট বার দল । 


সপ্তম কোষাধাক্ষ তারণ দাস। 


হোয়াইট বর্ডার তৃতীয় ডিভিসনে উঠল 


স্টাফ রিপোর্টার 8 হোয়াইট বর্ডার 
ক্লাব ১৯৬৩ থেকেই কলকাতার চতুর্থ 
ডাভসনে খেলতে পারত। কিন্তু '১৯৬২ সালে 
তে বেঙ্গল সকার লিগ চা/স্পিয়নাশপের জন্য 
যাদবপুর অগ্রগামীর সঙ্গে'খে খেলাটি হওয়ার 
কথা ছিল সেটা নানা কারণে সপ্তব হয়নি। 


এরপর মামলা এবং শেষ পর্যন্ত কোর্টের রায় 
খেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষ ১৯৬৫ সালের মে মাসে 
খেলাটির যে ব্যবগ্থা। করেন তাতে হোয়াইট 
বর্ডার ১-০ গোলে জয়ী হয়। ১৯৬৫ থেকে 
চতুর্থ ডিভসনে এবং ১৯৭৪-এ রানার্স 
হওয়ার ফলে ১৯৭৫-এ তৃতীয় ডাভসনে। 


বাদক থেকে পণ্চম সম্পাদক আয় ব্যানার্জ, ষষ্ঠ, সভাপাত বিচারপাঁত মানসনাথ বায়, 


তন বছর তৃতীয় 'ডিাভসনৈ থাকার পর 
১৯৭৮-এ অবনমন এবং এবছর রানার্স 
হয়ে আগামী বছর তৃতীয় ,ডিভসনে আবার 


খেলবে । ঁ 
৯৯৫৭ সালে আলেন লিগের রানার্স এবং 


পরে পর পর [িতনবছর বেঙ্গল সকার লিগে 
চাম্পয়ন হলেও ওঠানামা বন্ধ থাকার দরুন 
আই এফ এ লিগে যোগ দিতে পারেনি ৬. 
হোয়াইট বর্ডার ক্রিকেট [সি এ টার 
পারচালিত প্রথম |িভিসনের একটি দল । 


কৃষ্ণনগরে রেফারিদের নিয়ে সমস্যা 


নিজস্ব সংবাদদাত1 £ কৃষ্ণনগর- চলতি 
মরখুমে কৃফনগর আগলিক ব্রাড়। সংস্থা পরি- 
চাঁলত ফুটবল লগ খেলার অনেকগুলই 
রেফারর অভাবে ঝানচাল হতে চলেছে । 
িশেষত বি ডাভসনের খেল গুল কোন কোন 
দিন শুধুষান্র রেফারির অভাবে সম্পন্ন হয়নি। 


কৃষণনগর রেফার এসোসিয়েশনেয় সম্পাদক 
রবেন মণল জানান যে, রেফারির সংখ্যা এত 
কমে গেছে, যেকোন দিন লিগ খেলাগুপি 
বন্ধ হয়ে যেতে পারে। প্রচুর ক্ষোভ এবং 
দুঃখের সঙ্গেজানান, রেফার এসো?সয়েশনের 
সদস্য কম নয়। তবুও মাত্র সাত-আট জন 
সিনিয়র রেফারি নিয়ামত মাঠে আসেন । 
অথচ প্রাতদিন পাঁচটি মাঠে তিনটি ডাভসনের 
খেলায় পনের জন রেফার প্রয়োজন । দুজন 
লাইন্সমযান ও একজন'রেফার। কে আর 
এ এাঁবষয়ে কৃনগর ক্রীড়া সংস্থাকে জানানো 
সত্তেও তারা কোনরকম দায়ি গ্রহণ করেননি । 

খাত। কলমে রেফারির সংখ্যা কম না হলেও, 
তার। মাঠে. আসেন না। এর কারণ 
রেফারির তাদের : সম্মানের দিকটা খ্রাঁতয়ে 
দেখছেন। তাদের অভিযোগ, সারাবছর 
দর্শক. ও ক্লাবগালর গালাগাল সহ্য করে বিনা 


পারিশ্রমিকে নদীয়। জেলা ব্রাড়া সংস্থাকে যে 
শ্রমদান করেছেন পারবর্তে তারা৷ খেলা 
দেখারও কোনরকম সুযোগ পান না। তাছাড়া 
বিশেষ দু-একটি ক্রীড়া সংস্থার দুর্ববহার 
সম্পর্কেও তাদের  আভিযোগ আছে। 
রেফারিরা বলেছেন, আগে দুর্বিনীত সংস্থা- 
গুলির বিচার হোক, তারপর দেখা যাবে। 

কফনগর রেফার আসোসিয়েশন এবছর 
২৩ জন ছেলেকে রেফারি সংক্রান্ত পরীক্ষা 
দিইয়েছেন। তাদের ফল বের না হওয়া 
সত্বেও রেফারর অভাবে খেল৷ পারচালনার 
দায়ত্ব দিতে বাধ্য হন। কিন্তু যেহেতু তারা 
নাঁথশ, অতএব তাদের সামান/ তুটিও 
খেলোয়াড়রা সহ? করেন না। ফলে 
অপমানিত রেফারি পরের দিন মাঠে যান না৷ 

নদীয়। জেল। ক্রীড়া সংস্থা রেফারদের 
কোনরকম সাহায্য করেন না। নদীয়। রেফার 
এসোসিয়েশনের বিমাতৃসুলভ আচরণে কৃফ- 
নগরের রেফাররা ক্ষুব্ধ । 

রেফারিদের যথাযোগ্য সম্মান, স্টোডিয়ামে 
নিয়ামত খেলা দেখার-আধকার, দুবঠবহারকারী 
সংস্থার বিচার ইত্যাঁদ দাবী তুলে গত সাধারণ 
সভায় কৃফনগর রেফারি এসো1সয়েশন প্রস্তাবও 


নিয়েছে । জানা গেছে, নদীয়। জেলার 
্রীড়া সংস্থার সম্পাদক ও কিছু প্রভাবশালী 
সদস্য নদীয়া রেফারি এসোসিয়েশনের -সদস্য 
অথচ এর৷ কেউ খেলা পারচালনা করতে 
পারেন না। দীর্ঘ বিবৃতি "দিয়ে কে আর এ 
সম্পাদক জানালেন, যাঁদ “কান দিন শোনা- 
যায় রেফাররা মাঠে নামতে অস্বীকার করবেন, 
তাতে আশ্চর্যের কিছু হবো না। 


শারদীয়া 'খেলার আসরে" 


অমিয় তরফদার 


[িখেছেন--২৪ বছর আগে মগ্কোয় খেলাধূলা 
কেমন 'ছিল। 


অবশ্যন্তাবী ! 


- খাটি প্রহর 
ধারণ করুন। 


বিশাল ডারতের বরহত্তম প্রহর ও সবর 


জেমুতিষসসথা। 


৭ ফোন ৩৩-১৭৭১/৩৩-৫৭৬৫, 
'* গড়িস্বাহাট মাকে 


১ বিবেকানন্দ রোড, ক! 
শাখা : গড়িয়াহাট 


৫ খেলার আসর ৪০ 


৭৯ দ্বিতীয় ডিভিসন ফুটবল লিগ তালিকা 


মির্জ।পুর ইউানয়ন__ 
এক্য সাশ্মিলনী_ 
বেহালা ইয়ুথ__ 
বাটা স্পোর্টস ক্লাব 
অনুশীলনী ক্লাব-_ 
বাল প্রাতভা__ 
টাউন ক্লাব 
সিটি এ সি- 
ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলশ ক্লাব__ 
ইয়ং বেঙ্গল এ সি 
গ্রিয়ার স্পোর্টং ক্লাব 
বৌবাজার ইয়ং মেনস্‌ 
ইউানয়ন__ 
সাবাধান ক্লাব 
মিলন সাঁমাত-_ 
ভবানীপুর ব্লাব__ 
রবার্ট হার্ডসন- 
বেলেঘাটা এস 
অরোর৷ এ এ__ 
মোর স্পোর্টং 


৬ 
৮ 
৮ 
৭ 
€& 
৫ 
৬ 
€& 
৪ 
৩ 
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ড্র পরাঃ স্গঃ 


৬ 
৯০ 


০ ২০ 
২৪ সোনালী শিবির 


১৬ হাওড়া টাউন ক্লাব__ 


০ নিতে পর 00 // 00 0 53 ০ 


বোনয়াটোল। ক্লাব__ 
সাদার্ন সামাত-_ 


শ্যামবাজার ইউনাইটেড ক্লাব--১৬ 
উত্তরপাড়া স্পোং ক্লাব_- 


জোড়াবাগান ক্লাব__ 


ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব _ 


শারদীয়া 'খেলার আসরে 


অতুল মুখার্জি 


িখেছেন-ওলিস্পিক গেমস মানব সভাতাফে | 


[কি দিয়েছে । সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য ছবি_ এদেশের! 
কোন পত্রিকায় বের হয়নি। 


মুশিদাবাদে দীর্ঘতম 
সাতার 


মুর্শিদাবাদ সম্তরণ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 
বিশ্বের দাঁর্ধতম সম্তরণ -প্রাতযোগিত।৷ আগামী 
২৩ সেপ্টেম্বর । যোগদানের শেষ তারখ ১৩ 
সেপ্টেম্বর । সংস্থার কারধালয়-_ফকীর ঘাট 
লেন, পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ। 


আদ্রায় সোমেন দেব 


ফুটবল লিগ 


নিজস্ব প্রতিনিধিঃ দ্বিতীয় ব্য 
সোমেন: দেব স্মৃতি শিল্ড; ফুটবলে আদ্রা 
সেরসা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে । লিগ 
ভীত্ততে খেলান। এই প্রাতিযোগতায় সেরসা 
৬টি খেলায় প্রাতিটিতে জয়ী হয়ে ১২ পয়েণ্ট 
পেয়েছে । রানার্স এস এফ এ'র প্রাপ্ত পয়েন্ট 


বাঁড়ষা স্পোর্টিং ক্লাব_ 


১৫ তালতলা ইনাস্টটিউট_ 
চে কালিঘাট ফ্রেস ক্লাব_ 
১৯ আযালবার্ড স্পোর্টিং ক্লাব__ 


১৫ কালিঘাট মিলন সংঘ-__ 

১৩ ইউানয়ন স্পোর্টং ক্লাব__ 

২০ কালিঘাট মিলনী ক্লাব__ 
ইউনাইটেড স্টুডেণ্টস ক্লাব_ ১৬ 
ভক্টোরয়া স্পোর্জং ক্লাব_ 


"৭৯ তৃতীয় ডিভিসন ফুটবল লিগ তালিকা 


খেঃ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 


পদ জল প্রি 


ড্ 
5 


৯৬ 
৯৬ 
৯৬ 


১০০ শি নি নে 


৬ 
ভা 


১৬ 
৯৬ 
১৬ 
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৯ এবারের প্রতিযোগিতায় সাতটি দল 
অংশ নিয়োছল। প্রাতিযোগতায় একমান্র 
হ্যাটট্রিক করেছে কমল৷ স্পোঁ্টং-এর আয়ুব 
খান। আদ্র সেরা স্টোডয়ামে অনুষ্ঠিত এই 
লিগ ফুটবলের উদেযোন্ত। ছিল বিজয় সংঘ। 
১২ আগস্ট পুরগ্কার বিতরণ করেন আদ্রার 
িভিসনাল সুপারিনটেনডেণ্ট ইকবাল সং 
সান্ধু। বিজয়ী সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে 
স্পোর্ঠস আযসেসয়েশন পেল সোমেন: দেব 
স্মৃতি শিল্ড ও রানার্স এস এফ এ গেল 
অমনরনাথ দাস স্মৃতি শিল্ড । 


শারদীয়া 'খেলার আসরে? 


চুনী গোস্বামী 


লিখেছেন-_তিনিও শুরুতে যাভাবেননি, 
তাই-ই হয়েছে লিগে। কিন্ত কেন? 


খেলার আসর 


পরবর্তী সংখ্যা 
বেরুবে 


১৪ সেপ্টেম্বর 


মানস ভট্টাচার্য কিভাবে এগিয়ে 


চলেছে 


হরিপ্রসাদ চট্ট্রোপাধ্যায় 8 ৭৬-এর লিগ। পর পর সাত- 


বারের লিগ চ্যাম্পিয়ন-প্রত্যাশী ইস্টবেঙ্গলের সেটা ষ্ঠ কিংবা সপ্তম 
ম্যাচ। খেলা এ'রয়ানের সঙ্গে । প্রথমার্ধট৷ গোলশৃন) কাটল । দ্বিতীয়ার্ধের 
তখন মাঝামাঝি সময়। এরিয়ানের একজন খেলোয়াড় ডান দিকে 
একট। বল বাঁড়য়ে দিল। বল ধরল দলের রাইট আউট । বলট৷ 
ধরেই বলাই চক্রবর্তীকে সে গাঁততে হারাল, অশোক ব্যানার্জ ও 
শ্যামল ঘোষকে পিছনে ফেলল দত ডঙ্গ করে। এবং এক ঝলকে 
বুঝতে পারল সুধীর কর্মকার তাকে বাধ দিতে ছুটে আসছে । গোল- 
রক্ষক তরুণ বসুও তখন বিপদের গন্ধ পেয়ে কিছুটা বোরয়ে এসেছে 
গোল ছেড়ে । এইটাই মোঞ্ষম সময়, সে অনুভব করল । এবং ত্বারং 
বলট। সে জালে পাঠাল তরুণকে ধেশক। দিয়ে। এক গোলে এগিয়ে 
গেল এারয়ান। খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল খেয়ে ইস্টবেঙ্গল- 
জনতা মুহ্যমান হলেও একযোগে খেলোয়াড়টির বুদ্ধিমত্তার তারফ 
করল। কিছুক্ষণ বাদে অনু চৌধুরী ইস্টবেঙ্গলর পক্ষে গোলটা শোধ 
করল। কিন্তু আরও একাট গোল "দিয়ে সোঁদনের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল 
আর এাগয়ে যেতে পারল না। খেলা ১১ ড্র থাকল। ইস্টবেঙ্গল 
নষ্ট করল প্রথম পয়েণ্ট। বলাবাহুল্য, গেলদাত। রাইট আউটের নাম 
মানস ভট্টাচার্য । 

মানসের নামটি ময়দানে তখন উচ্চারত হতে শুরু করেছে। এ 
দন সে বিশেষভাবে চিহিত হল। ওর প্রথম [ডাঁভসন ফুটবল শুরু 
৭৩-এ ক্যালকাট। জিমখানার হয়ে। এবং ফুটবল জীবনের শুরুতেই 
একট। মনে রাখার মত কাজ মানস করেছে । মোহনবাগান সেবারের 
লিগে প্রথম ম্যাচটি কালকাট।৷ জিমখানার সঙ্গে ১১ অমীমাংসত 
রেখোছল। জিমখানার হয়ে মোহনবাগান জালে বল ঢ্াকয়োছিল 
মানস। এরপর সে অনেক গোল দয়েছে, দেবেও। কিন্তু সে 
দিনের দেওয়৷ গোলটার কথা অবশ্যই সে ভুলবে না। ৭৭-এর 
'িিগ চলাকাল্লীন কারোর পক্ষে ধরে নিতে কোন অসুবধ। হল না 
আগামী মরশুমে মানস বড় টিমে যাচ্ছেই। এবং গেলও । 

৭৭-এ মানস পা রাখল পালতোলা৷ নৌকোয়। [লিগটা শুরু করল 
ভালোই । খেলতেও লাগল বেশ । মাঝখানে আফগানিস্তান সফর- 
কারী ভারতীয় দলে ও নির্বাচিত হল। তাই িগে ওর অনুপস্থিত 
ঘটল।যখন ফিরে এল, লিগ তখন প্রায় শেষ । যে গুটি কয় খেল। বাকি 
ছিল, তাতে খেলল। তারপর বরদলুই, শিল্ড, ডুরাও্, রোভার্স__ 
সব ক'ট। প্রাতযোগতায় প্রায় নিয়মিতই খেলল মানস । চারটি দ্রাফই 
ঘরে তুলল মোহনবাগান । মানসের নামের পাশে বেশ কয়েকটি 
গ্োোলও লেখা হল। কারুরই কোন সন্দেহ রইল না, ও ময়দান 
মাতাবে। 

কিন্তু ৭৮-এর ফেডারেশন কাপে ওর গতিময় ফুটবল জীবনে 
হঠাৎ একট। ঝাপটা এসে লাগল । মোহনবাগান আই টি আই-য়ের 
'দ্ধতীয় লেগ সোঁম-ফাইনালে কোমরে চোট লাগল ওর । এবং এই 
ইনজ্যার নিয়েই ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে ফাইনাল খেলল । 

ফেডারেশন কাপ খেলে টিম ফিরে এল । এঁদকে ওর আঘাতের 
জায়গায় মাঝে মাঝেই একটা বাথা চাগিয়ে উঠত, বিশেষ করে শোবার 
সময় । ওই অবস্থাতেই টিমের সঙ্গে ফার-ইস্ট ট্যুরে গেল মানস। 
ওখানে মালয়েশিয়ার অন্যতম সেরা টিমের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই 
কাদা মাঠে তিনটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করল সে। কেন 
এমন হল, সেটা ও নিঞ্জে ছাড়া আর কেউ জানে না। এবার 
অন্তরঙ্গ বন্ধু বিদেশ বসুকে সব খুলে বলল ও। বন্ধু আশ্বস্ত করল । 


মানস ভাবল গরম জল-টল লাগালেই ব্যথাটা সেরে যাবে। অর্থাং 
ব্যাপারটা উপেক্ষা করে গেল। অতঃপর ফার-ইস্ট টয় শেষ করে 
দলের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এল। এবং তারপর" ও কোচ পি 
কে-কে সব ঘটনা খুলে জানাল । এবার মানসকে চলে যেতে হল 
ইনাঁজওরড লস্টে। মাঠে রেগুলার আসত, কিন্তু প্র্যাকটিস নিতে 
পারত না। চোট পাওয়া জায়গার বাথা উপশম করতে বান্ত হল 
ও । মোহনবাগানের প্রান্তন ফুটবলার শঙ্কর ব্যানার্জর প্রেরণা ও 


সহায়তায় সেরে উঠল মানস। একসময় ফিটও হল। ৭৮-এর 
লিগে কয়েকটি ম্যাচ মানস খেলেছে এবং প্রাত খেলাতেই দলের পক্ষে 
একাধিক গোল করেছে। লিগের আঁধকাংশ ম্যাচেই অবশ্য সুভাষ 
ভৌমিক খেলেছে দক্ষতার সঙ্গে । 

৭৯-এর লিগ জয়ের ঠিক আগের দিন (রবিবার ) প্রাযাকটিসের পর 
একটি আলাদ৷ ঘরে খাল গায়ে স্টস পর৷ মানস সেই দিনগুলোর 
কথা স্মরণ করে কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। বলল £ ৫ জানেন, ৭৩ 
থেকে কলকাতার লিগে আমাকে মাঠের বাইরে বিশেয় বসতে হয়নি। 
তাই গতবছরের ছিগে আঁধকাংশ ম্যাচে সাইড লাইনের ধারে বসে 
থাকায় মনট। খুব খারাপ লেগোছিল, যাঁদও ভোম্বলদা (সুভাষ ভোমক) 
ভাল খেলছিলেন। একটা হতাশা ও শৃন্যতাবোধ ঘিরে ধরত 
আমাকে । অনুশোচনা করতাম, আঘাতকে কেন গুরুত্ব দিইনি। তবে 
লাইনের ধারে বসলেও আমি কিন্তু ভেঙ্গে পাঁড়নি। দৃঢ় ধারনা ছিল, 
সুযোগ আসবেই । সেই মতই মনকে পুস্তুত করোছলাম ; যাতে 
সুযোগ এলে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পাঁর। একটাই ঝসনাই ছিল 
আমার_-মাঠে নেমে ভোস্বলদার (সুভাষ ভৌমিক ) চেয়ে ভালে। খেলতে 
হবে। ভোম্বলদাও তাই বলতেন-_ দেখ, মাঠে নেমে এমন খেল৷ 
খেলবি, যাতে পাবালক বলতে পারে_মানস সুভাষের চেয়ে ভালো৷ 
খেলছে। উৎসাহিত করতেন হাবিবদাও। আর প্রদীপদ৷ নিরবাচ্ছি্ন 
অনুশীলনে মগ্ন করিয়েছেন আমাকে । খেটেছি আমণু। উদ্দেশ্য 
ছিল, মাঠে নেমে যাতে বার্থ না হই।” 

শিল্ডে মানস ফিরে এল। এবং বাথ তে৷ হয়ইনি এইখান 
থেকেই মানস নতুন করে দর্শকদের চোখ টানল ওর প্রতি । শশিল্ডে 
দারুণ খেলল ও । এবং মোটামুটি তখন থেকেই মোহনবাগান গ্যালারি 
মানসকে নিয়ে উৎফুল্ হল । 

আর এবার 2 এবার মানস তুখোড় ও দুরন্ত হয়ে উঠ, [ঝপক্ষ 


ডিফেদ্সের কাছে নিজেকে প্রতিপন্ন করল অপ্রতিরোধ্য আক্রমণকারী ণট 
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হিসাবে । কথাটা সাঁত্য, এবারের লিগে সুরাজত যেমন সাবিবরের 
গোল করার পথ খুলে দিয়েছে বার বার, তেমান মোহনবাগানের মধ্য 
মাঠের সেনাপাত গৌতম সরকারও মানসকে বল সরবরাহ করেছে 
অক্রাস্তভাবে। : তবু মানসের কাতত্ব নিজেও সে এবার অনেক গোল 
বানয়েছে। প্রীতিদ্বন্দী ভিফেন্সকে কেটেছে, ভেঙ্গেছে । রাইট আউট 
থেকে চকিতে কাট করে ঢুকে পড়েছে ভিতরে । এবং গোল করেছে । 
গোল করেই ঘুরে গিয়ে হাত দুটে। উপরে তুলে লাফাতে লাফাতে 
ও লক্ব। ছুট লাগিয়েছে । ২৪ বছরের ছটফটে ও সরল যুবকটির মুখ 
থেকে ঝরে পড়েছে উচ্ছাসের আভবান্তি। 

মানস এবার মোহনবাগান গ|ালারিকে উদ্বেল করেছে, সম্মোহত 
রেখেছে । বল নিক্পে যখনই ও এ'কেবেকে বিপক্ষ িফেন্সে ঘা 
মেরেছে, মোহনবাগান-জনতা গর্জন করেছে “গো আযাহেড মানস !” 
গোল চাই । মানস গোল দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠেছে আকাশ 
কাপানো চিৎকার । সুরজিত যেমন তাঁর গতি, অনবদা গ্কিল এবং 
বুদ্ধমন্তার সঙ্গে অবলীলায় বপক্ষ ডিফেন্সকে ফালাফালা করে কাটে 
মানসও এবার তেমন ভাবে বিপক্ষের [ডফোণং জোনকে টালমাটাল 
করেছে । করেছে ছত্রভঙ্গ । 

৭ জুলাইয়ের সেই আঁত মূল্যবান গোল সম্পর্কে মানস কি বলে? 
ওর মুখ থেকেই শোনা যাক £ 'সোঁদনের গোল সম্পর্কে কিছু বলতে 
গেলেই আমার মন চলে যাচ্ছে তার কয়েক মাস আগের একটি 
ঘটনায় । মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে ৭৮-এর ডুরাও্ড ফাইনাল । 
ইস্টবেঙ্গল তখন এক গোলে এাঁগয়ে। এমন গময় আম একটা সহজ 
গোলের সুযোগ হারালাম । টিম এক গোলে পাঁছয়ে থাক৷ অবস্থায় 
ওই সুযোগের অগচয় যাঁদ ন। ঘটাতাম, তাহলে মোহনবাগানকে ওই 
ম্যাচে হয়তো তিন গোলে হারতে হত না। সিনিয়র প্লেয়াররা 
সোঁদন আমায় বকেছিলেন (ওই বকাই আমার পক্ষে আশীব।দের 
কাজ করেছে )-'তুই কেন এই চান্স মস্‌ করলি ।' জানিস তো, এই 
গুরুত্পূর্ণ মাচে সুযোগ কম আসে ।' তখন থেকেই একট। অপরাধ 
বোধ আম৷কে তাড়িয়ে বোঁড়য়েছে। কুরে কুরে খেয়েছে । একটা 
একগংয়েগি ভাব আমার মনটাকে বদ্ধপারকর করে দিল । ঠিক করলাম 
_ইস্টবেঙ্গলকে গোল দেবই, অবশাই যাঁদ সুযোগ পাই । 

সুযোগ এল অনেকটা অপ্রত্যাশত ভাবেই। আসলে চিন্ময় 


বলটা ধরে যেই নিজের গোলের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, আমান আমি 
স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম--বলট। ও ব্যাকগাস করবে, 


কালবিলম্ব 


”৭৮-এ, সাইড লাইনে বসে সন্তোষ বসু, কম্পটন দত্ত, চিন্ময় চ্যাটার্জী ও 
পল্পী সানার্জির সঙ্গে খেলা দেখছে মানস / অবুণ মুর্তি: 


না৷ করে দোঁড়তে শুরু করলাম ! ভাগ্করও তীর বেগে ছুটে আসাছিল। 
হাওয়ায় বলটা একটু নড়ে এবং শ্থ হয়। তবু ভাবলাম, অপ্পের 
জন) বলট। হয়তো পাব না। যেকোন কারণেই হোক, হয়তো মুখ তুলে 
আমাকে একটু দেখবার জনাই ভাঞ্কর সামান্য ্লে। হয়ে যায়। আমি 
মাঁরয়া হয়ে বলটা পুশ কার। গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে বল গোলে ঢোকে 1” 

£এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা৷ আমার হয়তো৷ সমীচীন হবে না। 
তবু বঁল--একজন স্টপারের গোল লাইনে গগয়ে দাড়ানো উচিত 
ছিল। চিন্ময় ব্যাক পাসট। নাও করতে পারত। তবে আমার 
ধারণায়__ও আমাকে দেখতে পায়নি। আর দেখুন, একজন ভুল করে 
বলেই তে। আর একজন সুযোগ পায়। ভূল মানুষ মাতুই করে এবং 
খেলোয়াড় । আম শুধু সেই সুযোগের সদ্ধাবহার করোছ মাত্র । 
৭৮-এর ডুরাণ্ডে য৷ হাংরয়োছলাম, ৭ জুলাই তা ফিরে গেলাম। 
পূর্ণাচন্তে সোঁদন মাঠ ছেড়েছি। ৭ জুলাই দিনটি মনে রাখব, অবশ্যই | 

মানস কখন গোলট। করেছিল ? গ্রথমার্থ শেষ হঝার অল্প একটু 
আগে। ইস্টবেঙ্গল তখন এক গোলে এগিয়ে, প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে 
মোহনবাগানের উপর এবং আরও গোল হতে পারে-এই অবস্থায় 
গেল শোধ করে মানস ইস্টবেঙ্গলের থাবা (থকে মাটি বার করে 
আনে। খেলার যা গাঁতবাঁধ ছিল তাতে মনে হয়, ওইসময় গোলটি 
শোধ না হলে মোহনবাগানের পক্ষে উত্তরপর্বে খেলায় ফিরে আস। 
এবং ইস্টবেঙ্গলের মুঠি থেকে গ্যাচ বার কর। ততাস্ত কঠিন হত। হ্যা, 
কোন সন্দেহ নেই চিন্ময়ের নুটিপূর্ণ ব্যাক পাসটাই ওকে গোল করার 
সুযোগ করে দিয়েছে । কিন্তু তারপর ? _তারপর মানস যে ক্ষিপ্রগাঁতি, 
বিচক্ষণত৷ এবং বুঁদ্মন্তার পাঁরচয় রাখল, সেট।ও কেন অংশে কম 
প্রশংসার নয় ॥। ওর সেই মরীয়। গ্চেষ্টার দৃশ।ট। ?ক চট করে ভে।ল। 
যায়? সোঁদনের ওই গোল এবং গোলদাতি। মানস দলের িগ জয়ের 
পথে অনবদ্য ভূঘিক৷ রেখে গেছে। 

মানসের মতে-_খেলোয়াড়ের কাছে গোল দেওয়াটাই সবচেয়ে 
আনন্দের । ৭৩ থেকে লিগে এ পযন্ত মানস কম গোল দেয়ান । 
তার মধে। কোনটি সেরা ? প্রশনট। শুনে মানস একটু থমকাল। পড়া 
মুখস্ত থাক। সত্তেও জিজ্ঞাসার উত্তরে কোন কোন ছাত্র যেগন থেে 
থেমে উত্তর দেয়, তেমন মানসও সের। গোলটির খোজে মনের মধ্যে 
হাতড়াতে লাগল এবং ভেবে চিন্তে বলল--গতবারে শিল্ড 'ফাইন।লে 
মোহনবাগান আরারাত ম্যাচের 'গোল, গতঝারের বাংলা-গোয়। সন্তোষ 
ট্রাফ ফাইনালের গোল ইতাাদ। তারপরই দ্বধাহীন চিত্তে মানস 
উত্তর দিল । উত্তরটা। নিজের সিদ্ধান্তের নয়, কোচ [গপকে-র 
মানস বলছে--প্রুদীপদ বলেন, এবারের লিগে ক]ালকাট। [জিমখানার 


বিপক্ষে দেওয়। গোলটিই আমার সেরা ।' কেমন করে সেটা হল? 
মানসের জবানীতে-'আমাদের এরয়। থেকে শ্যাম থাগার সঙ্গে খেলে 
বল নিয়ে এগিয়ে গেলাম বিপক্ষ অণ্চলে। তারপর দ্রুত কাট করে 
ভিতরে ঢুকে এলাম । এবং সট। বল ঢুকে গেল গোলে। 

যখন বাালকাট। [জমখানায় ছিল, যখন এরিয়ানে ছিল-তখন 
দলের পক্ষে মানসের নামের পাশেই লেখা থাকত সর্বোচ্চ গোলা । আর 
মোহনবাগানে তিন বছর হলেও এবারই মানস নিয়মিত খেলল । হর 
শুধু দলের পক্ষেই নয়, সাব্বরের সঙ্গেও ৭৯-এর লিগের যুগা সর্বোচ্চ 
গোলদাতার গৌরবও গেল । দুজনের গোলের সংখ্যাই ২৩। সাবির 
সাড়ে তিনটি মাচ খেলেনি, এটা জেনেই বলছি, আউটের খেলোয়াড় 
হিসাবে ২৩টি গোল দেওয়। মানসের পক্ষে অবশ)ই কৃতিত্বের । সুভাষ 
ভৌমকও আউটের প্লেয়ার হিসাবে সর্বোন্চ গোলদাতায় শিরোগা 
পেয়েছিল ৭৩ সালে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ২৪টি গোল দিয়ে । মানসের 
গোল সংখ। তার চেয়ে একটি কম। তবে সুভাষ সেবার কিছু ম্যাচ 
রাইট ইন বা স্ট্রাইকারের জায়গায় খেলেছিল । 

যুগ্ম সববোচ্চ গোলদাতার গোরব পাওয়ায় মানস খুশী। আর খুশী 


গো-ও-ল | পাহাড়ী 


মানস গোলে সট নেবার পৃ মুহূ্ে / অরুণ মুখাঁজ 


প্রকাশ করতে গিয়ে এই সম্মান পাওয়ার [িছনে যার অবদান সবচেয়ে 
বেশী বলে সে মনে করে, সেই গৌতম সরকারের প্রণত কৃতজ্ঞত৷ জানাতে 
ও ভোলে না। গোঁতম ওর আদর্শ প্রেয়ার । এবং একালের সেরা 
িফেগার হিসাবে ও মনে করে সুধীর কর্মকারকে, আক্রমণ ভাগের 
খেলোয়াড় রূপে সুরাঁজত সেনগুগ্তকে । আর ওর কাছে সর্বকালের সেরা 
ভারতীয় খেলোয়াড় হলেন পি কে। 

মানস দুবার জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে বাঙলার হয়ে খেলেছে, একবার 
এশীয় বুব ফুটবলে ভারতের হয়ে। সানয়র জাতীয় ফুটবলে পর পন 
তিনবার ও বাঙলার প্রাতানাধত্ব করেছে। এরগর আরও বয়বে_ 
বাঙলার, ভারতেরও ৷ ছেলের এই সাফলো বাবা-মা এবং পাঁরবারের 
অন) সকলেই আনান্দিত। গর্বিতও । 

মানস গান শুনতে ভালোবাসে, পছন্দ করে আাকশন সিনেমা 
দেখতে । লেখাপড়াতেও ও থুব ভাল ছিল-ডাস্টংশন নিয়ে বি এস 
সি পাশ করেছে। ওর আজকের এই উত্থান ও সাফলোর পিছনে 
আগাগোড়া সর্বাধক উৎসাহ এবং সহায়তা দিয়ে এসেছেন শঞ্ষর 


++ ৫ ১ 
বানাজি-_ মোহনবাগান, বাঙল। এবং ভারতের হয়েও 'যাঁন একসময় 
খেলেছেন এবং এখনও প্রথম ডিভসন ফুটবলে মাঠে নামেন টালিগঞ্জ 


অগ্রগামীর হয়ে । শঙ্কর একসময় বাটানগরের হিরো ছিলেন, আজ 
হিরো মানস । 
মানস প্র॥াক র দিন খুব ভোরে ট্রেনে চেপে কলকাতায় আসে । 


খেলার দিন একট৷ নাগাদ আঁফস থেকে সোজ। চলে ভাসে টেণ্টে। 
(সেই ৭৩ থেকে খেলার দিন ও একই জামা-পাণ্ট পরে মাঠে আসে) । 
ফাক৷ টেণ্টে দুপুরে একট। ঘুম দিয়ে নেয় ও। তারপর সময় হলে, 
একে একে সহ-খেলোয়াড়র৷ এলে, উঠে ড্রেস করে মাঠে খেলতে 
যায়। 

মানসকে অভিনন্দন জানাতেই ও প্রাণখোলা হাঁস হাসে। 
তারপরেই সহজ ও সরল ভাবে বলে-“সের। গোলদাতার গোয়ব যেগন 
গেয়োছি, মিসও তে। করোছ। জানি, আমায় আরও ভাল খেলতে 
হবে। আম সেই চেষ্টাই করব 1৮১ 


রাজহুরাতে জুনিয়র ফুটবল টুর্নামেপ্ট 


রাজহর! থেকে গাজী এম আনসার ঃ 
রাজহর৷ মাইনস শহরে এ মরশুমের তৃতীয় 
জুনিয়র ফুটবল উর্নামেন্ট জুলাই-এর মাঝামাইঝ 
নাগাদ শুরু হয়। ১৭ বছরের নীচের বয়সী 
ছেলেরাই এতে অংশগ্রহণ করে। : ডাবল 
লিগ প্রথায় মোট আটটি ফুটবল ক্লাব যোগ 
দেয়। এর মধ্যে ডায়নামো, রেডস্টার, 
সিইরা ক্লাব, ডার্ক আইস, ইয়ং বয়েজ প্রভৃতি 
প্রধান। 

প্রথম সৌমফাইনালে ডায়নামে। ক্লাব ২-০ 
গোলে ইয়ং বয়েজ ক্লাবকে হারায় এবং দ্বিতীয় 
সোমফাইনালেও ডায়নামে। ক্লাব ৩-৯ গোলে 
জেতে । 

ওদিকে প্রথম সোমফাইনালে রেডস্টার ও 
স্কাইল্যাব-এর খেলা ১-১ গোলে শেষ হয়। 
এবং দ্বিতীয় সোঁমফাইনালে রেডস্টার. ৩-০ 
গোলে জেতে। ফাইনলে ডায়নামো। ক্লাব 


রেডস্টারকে ২-০ গোলে হারিয়ে ট্রাফ গায় । 

ভায়নামে। ক্লাবের টি এস মাঁদ্রু তিনটি 
'হ্যাটাট্রক করে এবং টুরামেন্টের শ্রেষ্ঠ খেলো- 
য়াড় বিবেচিত হয়েছে৷ রাজহরা হাইছ্ুলের 
ক্লাস এইটের ছেলে মান্দি স্কুল এবং ক্লাবের হয়ে 
ইতিপূর্বে খা্ডোয়াতে খেলেছে । ১৯৮-এ 
ক্লাবের হয়ে ও কোটনাতে খেলে বেশ নাম 
কিনেছে । অল ইয়৷ জুনিয়র ফুটবল 
টুনামেন্টে চান্দোয়াতে খেলেছে । রেডস্টার 
ক্লাবের ছুন্ন? দাস শ্রেষ্ঠ গোলকিপার বিবেচিত 
হয়েছে। 

খেলার শেষে পুরষ্কার বিতরণ করেন 
রাজহরা মাইনস মযানেজার এম এল গুপ্তা ॥ 
রাজহর৷ ফুটবলের কোচ তথ। ভিলাই স্টিলের 
স্পোর্টস আফসার সুজয় ঘোষ টুনামেণ্ট 
সংগঠিত করেন । ৫» 


অনেকেই আমাদের 
প্রতিনিধি নন 


কিছুদিন ধরে' আমাদের দপ্তরে নানা-. 
রকম অভিযোগ- এসে পৌছচ্ছে_“খেলার| 
আসরের' প্রতিনিধি ও ফটোগ্রাফার এই পারচয়| 


দিয়ে বিভিন্ন কড়া সংস্থার কর্ণকর্তা, খেলো-|. 


পাড়, উচ্চপদগ্থ সরকারী কর্ণচারী ও জীবনের 
নান। ক্ষেব্রে প্রাতিষ্ঠিত মানুষের কাছে হাজির 
হচ্ছেন সংবাদ সংগ্রহের আশায়, ছাবি তোলার | 
জন্যও । খেলার আসরের? সঙ্গে অনেক 
লেখক ও সাংবাদিক নানাভাবে যুক্ত রয়েছেন। 
প্রায় প্রাতক্ষেত্রেই তার৷ পরিচিত হলেও তাদের 
আমর৷ পারচয়পন্র দিয়েছি কাজের সুবধের 
জনা । আপনার সঙ্গে বান্তগত পাঁরয় 
থাকলে অন্য কথা। কিন্তু অপাঁরচিত 
সাংবাঁদক ও ফটোগ্রাফারের কাছে আমাদের 


রচয়পত্র দেখতে 
পার দেখতে চাইবেন । . সম্পাদক 


০ 99 59006112152 


লসে চ্যাম্পিয়ন 


নু ) ৮. ॥ ৪ 
মেয়েদের ৪২০০ শিটার রিলে - 


? দোড়ে বিশ্ব রেকডের (৩০৮ সেঃ) 
%& অধিকারী রাশিয়ান টিম রথ এ] 


নতুন বিশ্ব রেকডের অধিকারিণী 


৪০০ মিটার হার্ড 


সপ্তম স্পার্টাকিয়াডে ৫ হাজার 
ও ১০ হাজার মিটারে চ্যাম্পিয়ন 
ইথিওপিয়ার মিরণসি একটার । 


গু আই এফ এ শিল্ড 


প্রিয় সম্পাদক, 

কলকাঙার আই এফ এ শিল্ড নাক খুব 
পুরনো দ্রাফ। সারা ভারতে তো বটেই, 
বিদেশেও নাক একসময়ে এর খ্যাত ছিল। 
'কিন্তু সেই ফুটবল প্রতিযে।গিত।টি এখন এমন 
জুলুষহীন কেন? আসামের বরদলুই ফুটবল 
প্রতিযোগতাতেও বিদেশী ভাল ভাল দল 
আসে । কয়েক বছর আগেওআই এফ এ 
শিল্ডে নামী দেশী দল আসত । এখন 
আসে না কেন? কেউ কেউ বলে বৃষ্টির 
িজনে কলকাতায় [বিদেশীর৷ খেলতে চায় 
না, ভারতের অন্যান্য ভাল টিমও আসে ন। 
একই কারণে ! কথাগুলো ি সাতা? 
কলকাত।৷ তে৷ বৃষ্টতে আগেও এরকম হত। 
তখন তো অনেক দল আসত শুনেছি । কেউ 
কেউ বলে কলকাতা থেকে আই এফ এ শিল্ড 
জিতে বাইরে নেওয়৷ দুঃসাধা। সাঁত্যই কিঃ 
এ যাঁদ সাত্য হয় তা হলে তে। কেউ আসবে 
না! আমার মতে কলকাত। সম্পর্কে এইসব 
মিথো ধারণা যাতে না হয় এমন কছু করা 
উাচত। 

ব্রতীন রায় (১৩) 
সঈ।ইপালা, বঙিরহাট, ২৪ পরগণ! | 


ভাবছে! কেন 


দাদা তুমি ভাবছো বসে কি? 

এ বছর লগ পাইনি 

তাইতে হয়েছে কি। 

শিল্ডটা এখন রয়েছে বাকি 

চেষ্টা কয়েও আর পাবে না 

মন্দেহটা রয়েছে নাক? 
টিনা! ঘোষ (১৩) 
কলকাতা-8 


মহমেডান স্পোটিং 8 স্পোর্টিং ইউনিয়ন 
,আম স্পোর্টিং ইউনিয়নের একজন গোঁড়া 
সাপোর্টার । আমার কাকা স্পোর্টিং ইউনিয়নের 
কর্মকর্তা। সেসূত্রে আম একটি ডে-স্লিপ 
পেয়ে খেল৷ দেখতে গিয়োছলাম। প্রথমে 
মাঠে ঢুকেই দেখলাম স্পোর্টিং ইউনিয়নের 
খেলোয়াড়রা অনুশীলন করছে। কয়েক মিনিট 
পরে মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে নামল । থেল৷ 
আরঘ্ত হল চারটে সতের মিনিটে । প্রথমার্ধের 
শেষে গোল করার আগে পর্যন্ত মহমেডান 
ফরোয়ার্ডরা 1বপক্ষ 'ডিফেন্সের পাচ ব্যাকের 
পায়ে ঝারবার বল জম 'দিয়ে গেছে । সুইপার 
হিসেবে এই সময় নিশীথ শ্রীমান' নিভরশীল 
ছিল । মাঝ মাঠে বল ধরে স্পোর্টিং ইউনিয়ন 
ফরোয়ার্ডরা হাফ ব্াকদের উঠে আসার 


অপেক্ষায় অযথ। সময় নষ্ট করেছে। মহ- 


তৃতীয় হ্যাটটি,ক 
লজ্জার ব্যাপার 


আমি ইস্টবেঙ্গলের সাপোটায় ৷ ইস্ট- 
বেঙ্গল লিগ পায়নি, তবুও এটি আমার রয় 
ক্লাব। কিন্তু এবার একটি ঘটন। আমার থুব 
খারাপ লেগেছে । মোহনবাগানের সঙ্গে ১-৯ 
ড্র নিয়ে মন খারাপ হয়ান। তবে মহমেডান 


স্পোর্ট-এর বিরুদ্ধে তার গেল করতে 
না পারাট। লঙ্জার। 


সমরেশদাকে বাহবা 
জানাবে_-তানি যেভাবে লড়েছিলেন সোঁদন। 
কিন্তু ইস্টবেঙ্গল শেষ খেলায় জর্জ টোলগ্রাফের 
বিরুদ্ধে কি করল। ৩-৩ ড্র হয় কেমন করে 2 
এট৷ কি ধরনের ফুটবল ? সাবিবরদাকে দিয়ে 
হ্যাটট্রিক করানোর জন্য অমন করা ফেন? 
এতে ফুটবলের মান ঝডড়বে কিঃ আম 
আমার মোহনবাগান সাপোর্টার বন্ধুদের সামনে 
লজ্জায় কথ। বলতে পারাছন।। " 

নির্মল ঘোষ (১৪) 

বোড়াল, ২৪ পরগণা”। 


মহমেডান স্পোটিং £ স্পোং ইউনিয়ন 
খেলার একটি মুহ্র্ত / পাহাড়ী রায়চৌধুরী 


মেডান দুটি গোল করেছে চমৎকার গোল দুটি 
ছাড়া তাদের খেলায় আর কিছু চোখে পড়োন ! 
গৌরাঙ্গ ওভারল্যাগ করে উঠে প্রায় গোল 
ল।ইন থেকে সেপ্টার করলে অমলরাজ পড়াঁত 
বলে ভাল মারে। ভিফেগারদের ভিড়ের 
মাঝে দাঁড়ানো হাবিব সেই বলে মাথ৷ ছু'ইয়ে 
গোলে পাঠায় । অমলরাঙজ্জের শট গোলাকপার 


সঞ্জয়ের হাতে লেগে গোলে ঢোকে । মহ- 
মেডান স্পোর্টিং-য়ের মধ্যে ভাল খেলেছিল 
সুভাষ রায়, সমরেশ, হাবব। স্পোর্টিং ইউ- 
নিয়নের মধ্যে খেলোছিল সুন্রত গুই, নিশীথ 
শ্রীমানি, সুবীর লাহড়ী ও পাঁরমল দাস। 
গৌতম বন্দেপাধ্যায় (১২) 
সপ্তম শ্রেণী, সাউথ সুবার্বান 
ব্রাঞ্চ স্কুল, কলকাতা-৪০। 


-খেলার মাঠে সৃত্যুঞ্জয়ী পঙ্কজ গ্প্ত 


বিশেষ প্রতিনিধিঃ বিশ দশকের কোন 
এক তারিখে পঞ্কজ গুপ্ত ইডেন উদ্যান 
দখলের জন্য অভিযানের সূচনা করোছলেন। 
ভারত ও বাংলার ব্রীড়া-জগত তখন শাসক জাত 
ব্রিটিশ বাঁণক গোষ্ঠীর হাতে । ফুটবল, হকি, 
'ক্রিকেট এবং সমগ্র ক্রীড়াজগতে ভারতীয়রা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগারক। আলাদ। ক্লাব, 
আলাদা গাঠ, মাঝে মাঝে শাসক ও শাঁসতের 
মধ্যে দেখ। হয় খেলার মাঠি। ইডেন উদ॥ান 
তখন ভারতীয়দের কাছে নাষদ্দ উপযান, 
বিশেষ ম্যাচ খেলা ছাড়া । সি এ ছি ও আই 
এফ এ+র কতৃত্ব পুরোপুরি শাসকদের হাতে । 
বাংলার ও ভ্ডারতের ক্লীড়াজগত দখলের সৃচনা 
হয়োছিল ১৯২৪ সালে যখন সম্পূর্ণ বাঙালীদের 
নিয়ে গঠিত একটি ফুটবল দল জাভা (ইন্দো- 
নেশিয়া) ভ্রমণ করে আসে । ওই এরীতহাসক 
দলের সংগঠক ও সহকারী মানেঞজার ছিলেন 
পঙ্কজ গুপ্ত । কিন্তু দলের মানেজার এফ এ 
বিরসার। আঁধকাংশ সদস্য ছিলেন মোহন- 
বাগান দলের 

পঙ্কজ গুপ্ত তখন ঢাক৷ উঠ্ণাড়ী ক্লাবের 
তান্যতম সদস্য। ঢাক। জেলা স্পোর্টস 
অমসে।সিয়েশনের রেফার । কলকাতা বিশ্ব 
িদ॥লয়ের প্লাতক, ইংরাজী লেখা ও বলায় 
দুরন্ত এক তরুণ। সাংবাদিকতায় হাতেখাঁড় 
হয়েছে । হাক ও ফুটবলের সঙ্গে নাড়ীর 
যোগ আম্পায়ারং ও রেফারং-এর সুরে 
কলকাতায় বাইটন কাপের ফাইন।লে প্রথম 
ভারতীয় আম্পায়ার পঙ্কজ গুপ্ত। ১৯২৬ 
সালে দ্বিতীয়বার জাভ। ভ্রগণকারী ভারতীয় 
ফুটবল দলের ম]ানেজার। ১৯২৬-এ ভারত 
বনাম ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ফুটবল খেলায় (ইণ্টার- 
ন্যাশনাল) গ্রথম রেফার । ১৯৩৩ সালে 
আই এফ এ শিল্ড ফাইনালের প্রথম ভারতীয় 
রেফার, ১৯৩২ সালে লস্‌ আযাঞ্জেলসে 
প্রথম ভারতীয় আম্পায়ার, ১৯৩৬ সালে 
বার্লিন গালাম্পিকে ভারতীয় হাক দলের নন 
প্লৌয়ং. ক্যাপ্টেন, ১১৪৮ সালের লগুন 
ও'লাম্পকে হকি দলের ম্যানেজার ও হেল- 
সাঁঞ্ক ১৯৫২) জুরি অব আযপলের সদস্য । 
শুরু থেকে ভারতীয় হকি দলের বিজয় 
অভিযানের এক মৃত্যুঞ্জয়ী সংগঠক, সহযোদ্ধা 
ও সহযাত্রী । ্ঠ 

১৯৩০-১৯৩৭ ইংরাজী দৈনিক আ্যাড- 
ভাদ্দের কড়া সম্পাদক, ১৯৩৭-১৯৫৬ 
অমৃতবাজার পান্নুকার ক্রীড়া সম্পাদক এবং 


পূাঞ্চলে মাদ্রাজ শৃহন্দু পত্রিকায় দীর্ঘ চাঁলশ 
নন রাঁড়া সংবাদদাতার কাজ করেছেন। 


1ত | শঙ্কর নাগ দাস 


স্বীক 


-শ্রদ্ধ পূর্ণ 


পঙ্কজ গুপ্ত 


2? টি, কি 
১৯৪৪ সালে 'ব্লকেট আ্যাসো1সয়েশন 
অব বেঙ্গলের ভারতীয়-করণের *পর প্রথম 
ভারতীয় সম্পাদক, ইডেনে ন্যাশনাল ক্রিকেট 
ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৪৬-৪৭ ভারতীয় 


ক্রিকেট কন্ট্রেল বোর্ডের সম্পাদক, -সহ-সভা- 


পাতি ১৯৫২-৫৬)। ইংল্যাণ্ড (১৯৪৬) ও 
অস্ট্রোলয়৷ (১৯৪৭) *ভ্রমণকারী 
ভারতীয় ক্লিক্টে দলের ম্যানেজার । ১৯২৮ 
থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিশ্ব গালাম্পকে 
পঙ্কঞ্স গুপ্ত হাজির। ভারতে এমন কোন 
কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থ। ?ছিল ন৷ যার সঙ্গে পঙ্কজ 
গুপ্তের যোগ ছিল না । হীওয়ান গালাম্পক 
আসো সিয়েশনের সহ-সভাপাঁত এবং টেবল 
টোনস ফেডারেশন অব হাওয়ার সভাপাঁত 
হয়েছেন। মৃত্ু/ ১৯৭১ সালেঘ্ ৬ মার্চ। 
ইডেনে আসার পথেই তানি হৃদরোগে আক্রান্ত 
হন। আর তার চেতন। ফেরেনি। 

দীধ চলার পথ শেষ হল ১৯ আগস্ট 
১৯৭৯, যখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি 
বসু ইডেন উদ্যানে রঞ্জ স্টোডয়ামের পাশে 
নবানমিত ভ।রতের বৃহত্তম আচ্ছাদত 'ক্লুকেট 
কোং কেন্দ্রের সামনে শ্থীগত পঙ্কজ গুপ্তের 
মর্মর মৃর্তর আবরণ উন্মোচন করলেন। ওই 
এীতিহাসক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ?ছলেন 
এক সময়ের ঘাঁনষ্ঠ সহকমাঁ মণীন্দ্র দত্ত 
রায়, ধীরেন দে, চন্দরভষণ চার্জ, সহধু্সনী 
বাসনা গুপ্তা এবং অজন্র গুণমুগ্ধ অনুগামী ও 
সহকমাঁরা। পঞ্কগ গুপ্ত মেমোরিয়াল স্মৃত 
কমিটির উদেগে এই মর্মর মূর্তি নর্াণ 
করেছেন সুনীল গাল । রাজ্য ক্রীড়া পারষদের 
চেয়ারম]ান ও ?স এ বি-র সভ।পাত প্লেহাংশু 
আচার মর্সর সুর্ভতে মাল। দেন। . মালা 
দিয়েছিলেন শ্রীমতী বাসন। গুপ্তাও ৷ 


বাংলার ক্রিকেটারদের 


সামনে এখন অনেক 


সুযোগ 


বিশেষ প্রতিনিধি £ ইডেনে আচ্ছাদিত 
ক্রিকেট কোচিং কেন্দ্রের দ্বারেদঘাটন করলেন 
মুখামন্ত্রী জ্যোত বসু। পৃ্মন্্রী যতীদ 
চক্রবতাঁর ব্যান্তুগত তত্বাবধানে ও মুখামন্ত্রী ও 
, রাজ্যের ক্রীড়ামন্তরী শ্রীবসুর উৎসাহে নির্িত 
কোচিং সেপ্টার ইডেন উদ্যানের স্পোর্টস কম- 
প্রেক্সের নবতম সংযোজন । পশ্চিমবঙ্গ সরফার 
কেন্দ্রটি নির্মানের জন্য ১৩ লক্ষ টাক। বায় 
করেছেন এবং আরও তিন লক্ষ টাকা 
বৈদ্যাতিক সাজ-সরঞ্জামে ব্যয় করা হয়েছে। 
ন্রিকেট আসো[সিয়েশন অধ বেঙ্গলের ব্যবস্থা- 
পনায় এখানে কথাক্রটের ওপর অ্যাস্ট্ো টার্ফে 
ঢাকা তিনটি পিচের ওপর সারা বছর এবং 
সারাদনের মত অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে । 
আস্ট্রে। টার এবং ফাস্ট বোলিং-এর মেশিনের 
জন্য বদেশে অর্ডার গিয়েছে । 
[সিএ বি সম্পাদক বিশ্বমাথ দত্ত জানান, 
স্কুল, কলেজ, রঞ্জি দ্রাফ ও রাজ্যের উঠাঁত 


স্পা গাদা মেয়েদেরও, আলশীলগ্লস 


ব্যস্থা থাকবে। সমস্ত হলটিতে শীততাপ 
নিরন্ত্রণের ঝবস্থ। হতে পারে। 

মুখমন্ত্রী শ্রীবসু ও পূরতমন্ত্রী শ্রীচকরব্তাঁ 
বাংলার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে আচ্ছাদিত 
অনুশীলন কেন্দ্র খেলার মানোনয়নের যে 

[যোগ এনে দিয়েছে তার সদ্ধাবহার হবে বলে 

আশ প্রকাশ করেন । মুখামন্ত্রী ফুটবল খেলার 
সময় মাঠের গণ্গোল উল্লেখ করে বলেন, 
সামান্য কিছু অসামাঁজক ও অবাঞ্চত লোক 
যেভাবে মাঠের আবহাওয়া কলুষিত করছেন 
সেটা বন্ধ হতে পায়ে একমাত্র সংগঠিত 
জনমতের চাপের ফলে। 

অনুশীলন কেন্দ্রের দ্বারোদবাটন উপলঙ্গেন্ 
বাংলার তিন টেস্ট ক্রিকেটার সু'টে ব্যানার্জ; 
মটু ব্যানার্জ ও. পঙ্কজ রায়+ বোর্ডের 
নির্বচকমণ্ডলীর সদস্য টেস্ট খেলোয়াড় দাত্তু 
ফাদকার ছাড়া রাঞ্জ ট্রুফর প্রান্তন ও বর্তমানের 
বহু খেলোয়াড়, [বিশিষ্ট কর্মকর্তা ও ক্রীড়া 
সপ্শঈক. আল্পাফাবকা উপপ্চিত ছিলেন। 
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ক্লিকেট অনুশীলন কেন্দ্রণবাইরে থেকে / শঙ্কর নাগ দাস 


প্রখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় 
অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপন কর প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করে বলেন, 
দ্ধ দনের এক অভাব দূর হল এবং কেন্দ্রটি 
তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সামনে নতুন 
সুযোগ এনে 'দিয়েছে। শ্রীরায় বলেন বাংলার 
মৃপ্পসময়-্থায়ী ক্রিকেট মরশুমের জন ভাল 
'ক্রিকেট খেলোয়াড় তোরর পথে যে বাধ। ছিল 
এখন সেট। দূর হল। এই প্রসঙ্গে আলোচন। 


করতে গিয়ে বলেন যে প্রচও গ্রীন্যা ও দা 
বর্ষার পর বাংলায় যখন ক্রিকেট খেলা শুরু হয় 
তখন ভারতের অনযান্য কেন্দ্রে অনেক আগেই 
দলীপ ট্রাফ, রাজ ট্রাফ শুরু হয়েছে এবং 
অনেক রাজেই সারা বছর 'ক্রকেট মরশুম চালু 


অনুশীলন কেন্দ্রের ভিতরটা এখনও পুরোপু'র প্রস্তুত নয় / শঙ্কর 


| 


-- মদ্রক ও প্রকাশক +-ক্কুণ-ক্রুমার পাল, মৌসুমী প্রিপ্টার্স, ৭৭ 
হও, ৮72 ০:১৯, 


থাকে। বাংলার ছেলেরা অনুশীলন করতে 
করতে যখন মানাসক ভারসাম্য ও শারীরিক 
দক্ষতার চূড়ান্ত গায়ে ভাল ঝট, বল ও 
ফাল্ডং করছে তখনই মরণুম শেষ হয়ে যায়। 
এই কেন্দ্র সারা বছর অনুশীলনের যে অভাব 
ছিল সেটা দূর করে দিল। আগামী কয়েক 
বছরের মধ্যেই বাংলা থেকে খেলোয়াড়রা 
টেস্টে খেলতে পারবে বনে শ্্রীরায় দৃঢ় মত 
প্রকাশ করেন। 

মণ ব্যানার্জ বলেন, কেন্দ্রটি নিঃসন্দেহে 
প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার তোর ঞহওয়ার পক্ষে 
এক আদর্শ গ্থান। কিন্তু এর রক্ষণাবে্ষণ 
প্রসঙ্গটি একটা বড় সমস্যা যেন না হয় 
সোঁদকে নজর দিতে হবে। 


লি ৮৫ ০ 


।_ভারোভোলন। _ 


ভাবিস নাকো হেলাফেলা ! 


নাম করে, ঠিক এই লাইনেই 


তুন্রবো কীধে হাতি ॥ 


/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইতযাদি 
-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত 


ভারোত্তোলন করছে প্যালা,_ 
আয়, দেখে যা কেমন; 
পারবি নারি তুলতে ওজন-_ 
কায়দা করে এমন ! 


কম-সম নয়, 'হেভী ওয়েট'_ 
হোক না যতই ভারী ; 

প্যালা বলে, ইচ্ছে হলে,_ 
তুলতে সবই পারি ! 


নামকরা এক পালোয়ানের 
ছিলাম প্রধান চ্যালা ঃ 


শোনায় হেঁকে প্যালা। 


“এতদিনের জোর সাধনায় 
পারছি নিজে এটা ৮ 


হবোই রে কেউকেটা ! 


গাট্টা করে সবাই বলে”_ 
তেইশ ইঞ্চি ছাতি ; 
এই ছাতিতেই, দেখিয়ে দেব,_ 


ভাল্টার নয়গেবঘত 
অলোকরঙন দাশগুপ্ত 


তোরা 'ব্রগোডয়ার ঘোড়াটাকে এক! 
থামা-...আমি মানচিটা ভালো। করে ঠিক আছে, 
দেখে নিই..”."অতো৷ বেপরোয়া অবাক হবার 
__গরঠিকানিয়। গাড় দেবার অপেক্ষায় 

কোন মানে নেই! রইলাম.। 


রর কী হলো....নিশানা 
রর 


০%ণ, 


বদল কয়ছে কেন ওটা? 


জানে কোথায় 

সি ও যুচ্ছে। 
৯৯ 
০২/০ ও 
শপ 


খুবই রোগাণ্কর বাপার”তাহলে ৯ 
তো মাসের পর মাস ছুড়ে আমর। সমতলে 
থাকবো আর প্রতেকট। গাছের 


তাই তো! ধাপারট। হচ্ছে, এই 
গাছটার নিচে যুপ) উবালর সঙ্গে ছায়ায় ও 
হয়ে দাড়িয়েই বা 1 
পড়ল কেন? 


ঘুরতে 
'নচেই স্টেশন গড়ে চলবো! 


তাসন্ভব কথা-”".এদিকোঁ মাটির নিচের রঙ্রাশি 

খিদের জালায় পেটে আমার/৯৯ আমর হয়ত মাঁড়য়ে লং র 

দু'চোরা৷ ডন মারছে! এ চলেছি! টা মি ছাড়া টা 
এ । 8. কছুই অবাঁশষ্ট থাকবে না| রী. 
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